| শরন্ীনিত্ান্দ বংশ বিস্তার । 
{ 





দ্বিতীয় সংদ্করন্র 


ESE EE 





॥ বিজ্ঞপ্তি ৷ 


| 

] 

১) বৈষ্ণব শাস্ত্র গবেশনায় বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে আন্ন। সংরক্ষিত গ্রন্থা- 

' বলীর তালিক। (ক্যাট লক) সংগ্রহ করুন। 

 পভিক্ষা। দশ টাকা মা” 

২) প্রাচীন পুথী ও গ্রন্থাবলী উই পোকায় নষ্ট না করে এই গ্রন্থাগারকে দান 

করুন। | 

৩) প্রাচীন পুথী ও গ্রন্থ প্রকাশ মুলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা শ্রীপাদ ঈশ্বরীপুরির 

,. গ্রাহক হউন । বাধিক চাদ! বার টাক! । এককালিন দুই শত টাকা প্রদানে 
আজীবন সদস্য হওয়! যায় । [ও 





প্রকাশিত হইতেছে | 
বৈষ্ণব পদাবলী সাহিতা গক্ষেনাক অভিধানিক গ্রন্থ 
”বৈষ্ণব পদাবলি সাহতা সংগ্রহ কোষ” 
প্রাচীন ও আধুনিক সমগ্র পদাবলি সংকলন গ্রন্থাবলী পথ্যালোচনা বরিয়া ছুই 
শতাধিক পদাবলি লেখকের জীবনী সহ তাহাদের বিরচিত পদাবলী তাহাদের, 
নামে নামে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে । 

পদাবলী সাহিত্য গবেষনা বত ছাত্গাত্রী ও পদাবল কস পিপাসু সাধক বৃন্দ 

সত্ব যোগাযোগ করুন । 











যোগাযোগ ঠিখানা 
 শ্াকিশোগী দাস বাবাজী 


শীশ্রীগোড়ীয় বস্ণৱ শান্ত--১ 
শরশ্রীকুম্ণ, চৈতন্য শরন্রম, 


শ্ীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার । 


দ্রিভীগ্ন সংগ্করন 


ব)াপসাবতাত 


রী বৃন্দাবন দাগ ঠাকুর বিরচিত 


খ্রীত্রীবৈম্ণৰ রির্সাচ ইনষ্টিটিউট হইতে 
শ্রীকিশোনী দাস লারাজী কর্তৃক 
সম্পাদিত ও প্রকাশিভ। 


শ্রশ্রীনিতাই গৌরাজ গুরুণ্রাম্ন। 
জগদ গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শীপাট 
শী'চতন) (ভাবা, (পাঃ--হালিসহৱ, উঃ ২৪ পর্রগণা 
পস্চিমব্গ ৷ 


৮ 


প্রকাশক = 


ট্ীকিশোরী। দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্ত ডোবা, গোং-_ছাজিসহর'উ: ২৪ পরগণ। 
পশ্চিমবঙ্গ : 


(0) সম্পাদক কর্তৃকি সৰ্বমস্বত্ব সংরক্ষিত। 
দ্বিভীয় সংস্করণ গ্রীচৈতন্যাব্খ - ৫০৬ 
১৩৯৮ বঙ্গাব্দ । ৪ঠ1 চৈ শ্ৰী শ্ৰীদোলযাত্র। / 


প্রাপ্থি সান = 


১) ভ্রীকিশোৱী দাস বাবাজী 
শ্রীচৈতন্থ ডোবা, পোঃ - হালিসহর, উঃ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ 


২) মহেশ লাইত্ৰেরী-- ২/১, শ্তামাচরন দে ষ্বরীট কলিকাতা ৭০০০৭৪ . 
ফোন-__ ৩১-১৪৭৯ k ২ 


৩) জয় গুরু পুস্তকালয় -- ৰ 
১২1১৮, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্্ীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩ 


8) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার _-৩৮, বিধান টা কলিকাতা-- ৭০০০৬ i 
ফোন-- ৩২-১২০৮ . 5 ৃ 


টা 


 মুক্রক-_ইন্্াণী প্রেস, ঘটক রোড, কাচরাপাড়া ২৪ পরগণা (উঃ) 


ভিক্ষ। বার টাকা। 





শ্রী শীকৃষণচৈতন্য শবনাম 
| প্রকাশকের নিবেদন ৷ 


কলিযুগে পাবনাবতার শ্রীীগৌর স্বন্ছরের আইতুকী কৃপাশক্তি বলে তাহার 
অভিন্ন তনু পরম দয়াল প্াভুনিঙ্যানন্দের মহিমা তৎসঙ্গে গৌরাঙ্গ প্রকাশ যৃদ্ধি 
প্রভু বীরচন্দ্রের মহিমা মুলক “্রীত্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তার” নামক গ্রন্তখানি 
প্রকাশিত হইল । 
J প্রভু নিত্যানন্দের মহিমা প্রসঙ্গে স্ীচৈতগ্থভাগবত ধৃত শ্রীঅনস্ত সংহিতার 
| 'খরুনী শেষ সংবাদের বর্ণন 
J “নিবাস শযাাসন পাছুক্সাং শুকোপধান বর্ষাতিপ বারুনাদিভি* ॥ 
শরীর ভেদেস্তশ শেষতাং গতের্ধঘোচিত্ং শেষ ইতীতিতে। জনৈ: | 
প্রভু নিবাস, শব্যা আমন, পাছুকা, বসন, উপাধান (বালিস্ব) ও ছত্র প্রভৃতি 
সর্ববিধ সেবার মূর্তি স্বরূপ সেই সদানন্দ ₹ দানকারী সভা আনান্দর আধার 
সন্ধিণী শক্তি শীমদ নিত্যানন্দ পভ সবদা গৌখাঙ্গের অঙ্গসঙ্গ। কপে বিরাজ 
করিয়া প্রভুকে সবতো ভাবে সুখ গদান করিতেছেন । আর ইচ্ছা শত্তিতে 
অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড স্টি কবি বহুরূপে বনুভাবে গ্রভু লা রূপ, গুণ, মাধুষ্য 
আস্বাদন করিতেছেন । 





সেই গৌবাঙ্গের অভিন্ন তন্থু শুভূ নিভ্যানন্দ বায়ে একাচাক্রায় আবিভূতি 
হইয়া দ্বাদশ বংসর বয়সে গৃহ ত্যাগ কর: অবধৃতবেশে বিশবৎসর তীর্থ ভ্রমন 
করিস নবদ্বীপে গৌবাঁজ সহ মিলিত হইলেন i k গোরা সন্ন্যাস ক্রিয়া নীলা- 
চলে অবস্থিতি করিলৈ প্রভূনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ সমীপে কহিলেন । প্রভু দক্ষিন 


ই ME EE 
মন, করিয়া নীলাচলে আসিলে গৌড়বাসি বৈফব গন শভুর দর্শনে ন লাচলে 
চলিলেন । গৌভীয় বৈষ্ণবগনের বিদায় কালে প্রভু ঘেম জাচাবকের জনত নিত্যা- 


নন্দক গৌডদেশে প্রেরন করিলেন । গ্ভ নিত্যানন্দ সপাষদে পানিহাটী গ্রামে 
আগমন করত: রান্তব ভবনে অভিষিক্ত হন । তারপর এডিয়াদহ খড়দহ সপ্তগ্রামে 
আসিয়া স্বর্ণ বনিক কুলকে উদ্ধার করেন এবং ॥ব্্বীপে তাসিয়া শঠীমাতার 
সুখ বিধান করিলেন । কিছুকাল গৌভদেশে প্তেম্টার বিষ্ঠা এক বৎসর 
একাকি প্রভুর সমীপে নীলাচলে গমন করিলেন । সেই সময় ভ্রীগৌরাঙ্গ তাহাকে 
বিবাহ করি বার জন্কা আদেশ করেন। 
ভথাহি-- ভনিত্যানন্দ বংশ বিস্তারে 

“পুষে নিত্যানন্দ গৌরচস্্র একাসনে । নীলাচলে এই যুক্তি করিল নির্জনে” 
তুমি যাও গৌডদেশে করুহ সংসার তবে এই সব লোকের হইবে নিস্তার পুনহ 
আমির আমি তোমার মন্দিবে । স্বক্কপ স্বভাবে তুমি জানিব! আমারে || তোমার 
গৃহেতে হবে আমার অবতার । ভক্তি বিলাইয়! পুনঃ তারিব সংসার 1 প্রভুর 
আদেশ পালনের জন্ম নিত্যানন্দ শরসূর্য্যদাস পণ্ডিতের ছইকন্তা বন্থুও জাহবাকে 
বিবাহ করিয়া খডদহ শ্রীপাউ স্থাপন করেন । গুতিদ্িনে প্রভু বীরচন্দ্রের 









আবির্ভাব ঘটে । প্রভূ বীরউন্দ্রের মহিন গুকাঁশই আলোচ্য গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য 
বিষয় । আনুসঙ্গে শ্াজাহবাদেবী । অভিরাম গোপাল নিবাস আচার্য্য গোভি 


গোবিন্দ ছ্ল্লভছত্রী এবং প্রভূ বীরচন্দ্রের পুজ গোপিজনে বল্লভের মহিমাদি বিশেষ 
ভাবে বমিত রহিয়াছে । 


আলোচা গ্রন্থের লেখক বাসাবতার জল বৃন্দাবন দাস ঠাকুব । ভ্রীলবুম্দাবন 
দাস ঠাকুরের জীবন চরিত মৎপ্রনীত শ্রীনিভ্যানন্দ চরিতা মৃত গ্রন্থে বিশেষ ভাবে 
বিত রহিয়াছে । 


গ্রীল বৃন্দাবনদাদ ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত জীনিত্যানন্দ চরিতামৃত ও 
গ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার এই গ্রন্থতয়ের মধ্যে এক যোগস্ূজ্জ রহিয়াছে । প্তীম- 
ম্মহা প্রভূও ল'ল। বৈচিত্রাকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় সর্বআদি এন্থ ভ্রীচৈতম্য 
ভাগবত । উক্ত গ্রন্থের গ্রানিত্যানন্দ মহিমামূলক আখ্যানগুলিকে গ্রহণ করিয়া 
জনীনিতানন্দ-চবিতামুত গ্রন্থের স্থচনা প্রথম ভাগে ৮৩৪ -ভগবত ধৃত জী নিত)া- 
নন্দ মহিমা বৰ্ণন করিষা শেষভাগে ভনিত্যানন্দৈর বিবাহ ও ভূ বীরচল্ের আবি- 
ভাব রহস্ত।দি রচনা করত: সংযোজন করেন। আও ভ্রনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার 
গ্রন্থে শ্ানিজ্যানন্দ চবিামুতের পভ বীরচজ্েক জন্ম উপাধ্দান্টি গ্রহণ সুচনা 
করেন । তদুপরি গুভূ বীরচন্দ্রের অলৌকিক লীলা কাহিনী বিশেষভাবে বর্ণন 
করিষা গ্রন্থের সমাপ্তি করেন । 


আলোচ্য মনিত্যানন্দ বংশ-কিস্তার গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১১১৬৩ 
ও ৮১৮১ নং গ্রন্থ ' ১১১৬৩ নং গরন্থখানি বাজসাহী; মোক্তারপর বাসী শ্রী 
বিপিনবিহারী গোস্বামী ১৮০৯ শকাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশ করেন। ৮২৮২ 
নং গ্রন্থথানি গ্রনবীনচন্দ্র আট্য মহাশয় ১৭৯৬ শকাব্দের ১,ই কান্তিক প্রকাশ 
করেন । উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখিত পায়ারেও মিল থাকিলেও উভয়ে কিছু কিছু 
অংশ ছাড়িয়াছেন । ৮২৮২ নং গ্ন্থখানি ৩টি স্তবক ছাড়িয়াছেন। উভয় শ্র'ন্থ 
প্রভূত মৃদ্রক্রটি হিগ্যমান। উদয় গ্রন্থ সিলাই য়! যথাসাধা নির্ভলভাবে পরকালের 
চেষ্টা করিলাম ।' আলোচ্য গ্রন্থ-সম্পাদনে বহুবিধ ক্রটি খাৰা অসম্ভৱ নয় । অদেোষ 
দঃশী সহৃদয় পাঠকবুন্ন সংশোধন করত: পাঠ করুন| তৎসঙ্গে শ্সনুহাগ ভূর 
প্রকাশ, মুত্তি প্রভু বীরচন্দ্রের অলৌকিক প্রেমলীলা মাধুধ) রস আস্বাদন পরিতৃপ্ত 
হউন ৷ 


শ্রীগ্ৰীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাস : : নিবেদক 
শ্রীশ্লীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির । ্রীপ্রু বৈষ্ণবের কৃপাভিখারী 
জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট দ্বীন 

ভ্ীচৈতন্ত ডোবা, হালিসহর ২৪ পরগণী। কিশোরী দাস 


১৩৯৮ সাল ৪ঠা চৈত্র ভ্রীদোলষাআ। টি 





পড় নীরঙ্ন্্রর জীবন কাহিনী 


কলিযুগ-পাবন শীকৃষ্ণচৈডন্ মহাপ্রভূ নিজরস আস্বাদনের উপলক্ষ্যে 
প্র্মাদির বাঞ্ছিত ত্রজ গেম-সন্পর্দ বিতরণ ও যুগতর্ম শতনাম সংকীর্তন প্রচারের 
জন্য সর্ব অব্তারের ভক্তগণ সম্ভিবাহারে পুথিবীতে আহিভুঞি হন । নিজ 
লখলা প্রকাশের 'ধ্যবতিত পরেই এক লালাশক্তির প্রকশ করেন। তি'নই 
সবজনবন্দিভ প্রভূ বীবচত । 
স্াই।নিতাই-গৌর-সীতানাথের অস্তর্দানের পর সবর বছদেশের বিশুদ্ধ 
বৈষ্ণব-ধর্ণের সংরক্ষণ ও প্রবর্তনের সর্কশ্রেষ্ট আচাধারণে আঁগৌরাদ প্রকাশ 
মুন্ডি ভ্রীবীরচন্দ্রের গকাশ। 
শ্রীমুহা গভূর আদেশে প্রভূ নিত্যানন্দ গাহ স্থাউম অবলা করিলেন । 
শালিএঞাম লিবামী আসধাদাস পণ্ডিক্ের ওই কহ উ্বস্ধা ও আশা হ১ব। 
দেবীকে বিবাহ কৰিয়া এউদহে ভি গাও স্থাপন করেন । এই স্থানেই প্রভু 
বাঁচন্দেঃ জন্ম উস: 
প্রভূ বীরচন্ড্ের প্রেমলীল! কাহিনী আলোচা এহ, আচৈতঞ্ চরিতা- 
যুত, ভ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা, ভ্রঅভিরাম লীলামৃত, বশী শিক্ষা, 
জমুরলী বিলাস, শ্ানরো তুম বিলাস, আঁ 
হয়াছে। উল দেবকী নন্দ" দাস 


lS 


প্রাচীন শ্রন্থাবলীতে অন্পবিজ্ঞবভাবে বর্ণিত র 
কৃত বৈধচব বন্দনার বশন যত! - 
ভান ঠাকুর বন্ধ প্রভু নিতাানন | বা হৈতে নাট-গীত সভার আনন্দ ॥ 
| বহ্ুধা-জুহ্নৰী বন ছই ঠাকুর!) যার পুত বীগভঞ্র জগতে বাথানি ॥ 
| বীর গোসাঝি ঝর সাবধানে । সুবল ভূবন বশ ঘাত আচতণে ॥ 
| ওগো নীজন-বল্ীভ বন্দি যতনে ভূত চরিত্র যার না যায বর্ণনে ॥ 
) গোসাঞি ইবামবুষ: বক সাদরে । ভীব উদ্ধাবিতে (যাহ হভ গুণ ধরে | 
গোসাঞি আরীবামন্জ্র বন্দো। এক মনে যাহার অশেষ গুণ জগতে বাথানে 1! 
নিত্যানন্দ সুতা বন্দে! গঙ্গা ঠাকুরাণী । ভুবন ভরিয়া যার স্যশ বাখানি ।। 
প্রভূ নিভ্যানন্দের ছুই পতু৷- বন্ুধা ও জাহবা। বনুধার পুত্র হীরচন্ত 
আর ছুই পডী--ন!ৱায়ণী ও ভরীমতী (বিয়া) 


ও কন্যা গঙ্গাদেবী। প্রভু বীর 





তিন পুত্র গোপীজন বল্লভ, রাঁমকষ্ ও রামচন্দ্র এবং কন্যার নাম ভুবন- 
মোহিনী । ফুলিয়া নিবাসী পার্বভীচরণ মুখুটির সহিভ ভূবনমোহিনীর বিবাহ 
হয়। গোপীজন “লেঃ তিন পুত্র । তখাহি আনরোতম বিলাস গ্রন্থকর্তার 
পরিচয়ে 
“প্রভু গোগ'জন কল্লুভের পুত্রজয় |. জোট রামনাবায়ণ গুণের আদায় ॥ 
শ্রামলগ্মণ হন মধ্যম সন্তান । কনিষ্ঠ ্রীরামগোবিন্দাথ্যা দয়াবান ॥৮ 
প্রভু নিত্যানন্দের ছয় পুত্র ক্রমে ক্রমে তাভিরামের প্রণামে অন্তৰ্ধান 

কয়েন। দ্রীমন্মহা প্র অন্তর্ধানের পূবে ঠাকুর অভিরামকে বলিলেন, 'আমি 
অন্তৰ্ধান +রিয়|.নিত্যানন্দের ভবনে আবিভূতি হইব । তোমার প্রাণামেই 
তাহার গ্রকাশ ঘটিবে ৷” আভিতাম ব্রজের উীদাম সথা। ব্রজদ্দেহ লইয়া বঙ্গ- 

দেশে আগমন করতঃ হুগলী জেলার কৃষ্ণনগরে ল'লা৭ গুকাশ করেন। অভি- 
রামের প্রণামে বাংলাদেশ বিগ্রহশূন্য হইয়াছিল । একমাত্র বিষ্ণুপুরের মদন 
মোহন ও বগভী।র শ্রীকৃষ্ণ বায় তাহার প্রণাম সহ্য করিখাছিলেম। পাধদগণ 

. মধ্যে নিত্যানন্দের প্রথম ছয় পুত্র অন্তর্্ধান করেন। প্রভু বীরচন্দ্র, গঙ্গামাতা, 
খণ্ডের রঘুনন্দন ও ক্ষেত্রের গোপাল গুরু তাহার প্রণাম সহ কবিযাছিলেন। 
অভিবাম আ্নিবিগ্রহকে প্রণাম করিয়া তাকাহলেই প্রতিম। বিদীর্ণ হইল। যাহা 

হউক ্ীমন্মহা ভূর কঙ্গিতে প্রভূ পিত্যানন্দের সন্তান জন্ম সংবাদ পাইজোই 
অভিৱাম আদিতেন এবং প্রণাম করিষা দৃষ্টিপাত করিলেই সঞ্চ নের অন্তর্ধান 
ঘটত । এইভাবে ছয়জন গত হইলেন । সপ্তমে গঙ্জামাতা ও অষ্টমে পভু 
ধীওচক্দ্রের প্রকাশ । 

প্রভু বীরচন্দ্রের আবির্ভাব স বাদ পাইয়া ঠাকুর অভিরাম খঙ্দহে আগ-. 

মন করতঃ পূর্বববত নিয়মে পরীক্ষা করিলেন। - তথাহি শ্নিত্যানন্দ বংশ 
বিস্তরে ২য় স্তবকে _ 


“প্রভু শুতিয়াছে নিজ খট্টার উপরে । অরুণ কিরণ যেন গৃহেতে সরাতে. 
দেখি আনন্দিত হইলেন অভিবাম | চরণের তলে গিয়া করিল! প্রণাম ॥ 
উঠি দরশন করে পুনঃ দণ্ডবৎ । বার বার তিনবার করিল! এইমত || 


. যোগনিদ্রা হৈতে প্রভু জাগিয়। হাসর। চৰণ চারণ করি 05৮ 
এইভাবে শ্ীগৌবাঙ্গ প্রকাশমুণ্ডি প্রভু বীরচন্দ্রের প্রকাশ পরিস্ফুট হইল || 
তখাছি--৬৬ গ্লোক ;:-. ~ 





“সন্ধর্ষণস্ত যো বাহ: পয়েোন্ধিশায়িনামকঃ :. স এব বীরচন্দ্রোহ ভূচ্চৈ- 
ভন্ট]ভিম্ন বিগ্রহ: » 
সদ্কধণের বৃ/হ পয়োব্ধিশাযিই শ্রচৈতন্বদেবের অভিন্ন মুত্তি গ্ভৃবীরচত্্ । 
অগ্রহায়ন মাসের শুক্লা চতু্ণ তিথিতে প্রভু বীরচন্দ্র আবিভূত হন: পঞ্চদশ 
মাস মাতৃগর্ভে বগ্তান করেন । প্র বাঁরচন্দের আবির্ভাব সংবাদ পাইয়া শাস্তি- 
পুব নাৎ স্মমদদ্বৈত আচাৰ্য্য তাহার দর্শনের জঙ্ক খড়দ;হ আগমন করেন এবং 
দর্ণন করতঃ প্রেমানন্দে বলিতে লাগিলেন, ‘চোরের ঘরের চোর নিতি চুরি কয়ে, 
এ চোর ধরিব মে রা কেমন করে ॥” এইভাবে প্রভু বীরচল্ররের স্বরূপত্মার পূর্ণাজ 
প্রকাশ ঘটিল । প্রভ্ভ বীরচন্দ্র--*বীরচল্দ্র ও বীরভডত্র' এই তই নামেই সমাধিক 
ঞ্জসিদ্ধ । রর 
বাল্য লীলা থেল। রস প্রভু বীরচন্দ্র কতককাল অতিবাহিত করিতেন 
সহস। প্রভু নিত।।নন্বের অন্তদ্ধান ঘটিল। প্রভু বীৱচন্দ্র পিতাঃ কিতোধান 
মহে ংসবেএ আয়োজন করিগেন। প্রভু সীতানাথ সহ প্রায় সমঞ্জ শগৌবাজ 
পাষদ খডদহে এগ্ত্রিত হইলেন বিচিত্র বিধানে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হুইল । 
কতদিন গরে প্রভু বীরগল্দ্ দীক্ষার কারণে মহ! উদ্বিগ্ন হলেন সেসময় তাহার 
বিশ বংসব বয়স । চিনি মনে চিন্ত! করিয়া সপাধদে নৌক্কোহণে দীক্ষা কাছ- 
নেব জন্য শান্তিপুর অভিমূখে রওনা হইলেন । বাসনা শান্তিপুবন:থ ইল অদ্বৈত 


আচার্ধ্ের সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন ॥ মাতৃদ্ধয়ে যথাযোগ্য বন্দনাদি কবিয়া 


মহ।সমারোহে নৌকারোহণে শান্তিপুর অভিমুখে চলিলেন। এদিকে অদৈতাচাধ 
সংবাদ পাইয়া লোক মারফত পহ্ুদ্ধারা জানাইলেন যে, ‘বীরচন্দ্র যেন নাকের 
সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করেন?) পত্রবাহক খডদহে পৌছাইবার পৃর্বেধই বীবচন্জর 
ঝওন] হইয়া গিয়াভেন। এদিকে মাত] জাহবাদেবী বীরচজ্ডের তাভিজ্ঞায় আন্থবে 
উপলান্ধ কৰিষা নিকট্ু চন্দরশেখংকে ডাকিয়া বলিলেন, “যেঁভাদেই হউক বীর- 
চন্দ্রকে ফিতাইয়া আন শনি উদ্ধ শাসে ছুটিলেন | পথে কামদাসের সঙ্গে 
দেখা হইল । চিনি ঠাহাৰ উদ্বেগের কথা জিজ্ঞাস! কবিলেন চন্দশেখর সমস্ত 
বলিলেন | তখন বামদাস ক্রোধে বংশী ছুতিষা প্রভু বীরচন্দ্ের নৌকায় নিক্ষেপ 
করিলেন বংশীর শ্বাঘাতে নৌকা দ্বিথণ্ডিহ হইল । সক্গীর্তনকত সঙ্গীগণ 
সাতার দিয়া শবে উঠিলেন । বীহচন্ক কাঠ পাতকা পায়ে জলের উপর হাটিফা 
পাড়ে আসিলেন । বীবচচ্্র কুলে আসিলে বামদাস তাহাকে সাঙ্গ লইয়া মাতা 
জবা দেব্রীব সমী প উপনীত হইলেন । মা! তখন অভূতপূর্ব বৈভব প্রকাশে 
বিবাহ্ছমার | মাফের যডভূজমু্তি দর্শন করিষা বীবচল্তর চবপে লুষ্টিত হইলেন । 
প্রভ্‌ নিতানন্দ ও মা ঈটজাহ্ুবার অভিন্ন স্বকপত্মার সতী! উপলদ্ধি হওয়ায় 
বীরছল্দ্রের মনের সকল দংশয দুরীভূত হইল । তখনই মায়ের সমীপে দীক্ষা 
গ্রহণ করত' প্রেম শে নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন ! 

তাৱপৰ শ্ৰীনিত্যানন্ৰ আবাধনা তিথি উদ্যাপন করিয়া তীর্থ জ্রমণ- 
উদ্ধেখ্যে বাহির হইলেন । ঠাকুর অভিরাম সহ নীলাচলে উপনীত হইলেন। 
অভিরাম ক্ষেত্রবাসী বৈষ্বগাণের সঙ্গে প্রভু বীরচঞ্জের মিলন করাইলেন । নীলা- 


চলবাসী বৈষ্ণবগণ প্রভু বীরচজ্ঞের অলৌকিক রূপ-গুণ-মারধুর্য্য দর্শন কিয়! সী 
গৌরান্ধ দর্শন সনৃশ সুখ অনুভব করিলেন। প্রভু বীরচন্দ্র ক্ষেত্রবাস! বৈষ্ণবগণ 
সহ সিলনাদি করতঃ দক্ষিণ দেশ জমণে ঢাললেন দক্ষিণ ভ্রমণ সমাপ্তি পর 
নীলাসলে পৌছিলে আনাকায়নী দেবীর সঙ্গে তাহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, মাহেশ 
নিএ'সণ শ্রাক্চমলাকর পিসলাইর আমাত। আসধাময় শ্ষেঞেবাসকালে সমুদ্র গুদ 
'আযোন। আন্তবা নারায়ণ)? নামে এক কনা গ্যাপ্ত, হন। সমুদ্রের উপ'দশে ও 
সবানুকুল্যে প্রভু বীরচন্দ্রকে সেই কন্তা মমপূণ করেন। তারপন্র ক্ষেঅরাজ 
গ্রতপঞদ্রেও পৃ ঝাজ। ০ক্রদেবের আনুকুল্যে প্রভু সপত্রাক খভদহে আগমন 
করেন । কতককাল খডদহে অবস্থানের পর প্রেম চার উদ্বেষ্যে বাহির হইলেন। 
প্রভু দে লারোহনে চাললেন। সঙ্গে জ্ঞানদাসঃ কৃষ্ণদাস- রামদাস, রামাই ও 
নিত্যানন্দ দাস ৮মুঘ ঈলিলেন। কঙদিনে সপাধদে ঢাকায় উপনীত হইলেন । 
অগ্রাকৃত লীল। বৈভব প্রকাশ করিয়া প্রভু ঢাকার নবাবকে প্রেমদান করতঃ 
মালদহ অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মালদহে মহানন্দা নদীর তীবে সঙ্ীর্তন 
শুরু হইল । সংবাদ পাইয়া গৌড়রাজ হোসেন শাহের মন্ত্রী কেশব ছত্রীর পুত্র 
দুম ভ ছন স্বজনসহ তথায় উপনীত হইলেন। প্রভু তাহার মনোবগ্ণ পূরণের 
জন্য অত্যদুত লীলাশক্তি প,কাশ করিয়া মহামহোংসব অনুষ্ঠান কহিলেন । ছুল্লভি 
ছত্রী সমস্ত বায় বহন করিলেন । দ্বাপরে যুধিষ্ঠির যজ্ঞ সদৃশ এই সম্থীর্তন যজ্ঞ 
,অনুঠিত হইল । সহোংসব অন্তে ছল্পভ ছত্ৰ দেবোত্তর করিয়া উক্ত স্থান ভূ 


বখরচন্দ্রকে দান করেন । পরবর্তীকালে বীরচন্দ্রের মধ্যম সন্তান শ্রীবামবৃষ্চ ওভূ : 


উত্ত স্থানে শ্রীপাট স্থাপন করেন |. মালদহ হইতে প্রভু বীরচন্দ্র পিতৃ জন্মভূমি 


একটন্রচাধাম দর্শনের ডন চাল লেন । একচক্রায় উপনীত হইয়া গ্রীবন্ষিমদেবের 
দর্ণন ও দেধানন্দে বিভে ব হইলেন। তথায় তিনদিন অবস্থান করিয়া মহা- 
মহোৎসব কলেন। শেষে উক্ত স্থানের নাম 'বীরউন্দুপুব? বাখিলেন । অদ্যাপি 
লেইস্থান প্রভু নীবসন্দ্রের নামে “বীর5ন্দ্রপুর” নামে সর্বজন প্রসিদ্ধ । তথা হইতে 
প্রভূ গঙ্গা পণে রওধা হইলেন ।  পণে শ্রীনিবাস ন্সাচার্যোর পুত্র শ্রীগতি- 
গোবিন্দের সহিত মিলন ঘটিল ৷ ভু তাহাকে তিনবার বেত্রাঘাত করিয়া! লোম 
স্যার করেন] ভারুপর তাহার আব'হনে তাহার ভবনে চলিলেন ৷ পথে স্ত্রী 
পরেমশ্বরী ঠাকুরের ভবনে পদার্পণ করিয়। সন্তীর্ন বিলাসকালে অতনু হানি 


~ 5৯ 
. শির প্রকাশ করেন। ভাবপর আচার্ধাভবনে পদার্পণ করিয়া প্রভূত লালা 


করেন বাজ] বীরহাম্বীরকে শক্ত সঞ্চার বরের। তথা হৈতে বাঁচদেশে প্রেম 


.. প্বর্তন করতঃ সঙ্গীগণকে বিদায় দিয়া আপনি ঝাবিখও পণ রা বন 


" খড়দহে 
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গমন করিলেন । প্রেমরঙ্গে কতদিন বন্দাবন নিত্যলীলাস্তলী দর্শন কহিয়া থড- 
দহে প্রত্যাবর্তন কৰিলেন। এইভাবে তীর্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া প্রভু বীরচন্দ্র 
অবস্তান করতঃ জীবোদ্ধার করিতে লাগিলেন । প্রেম প্রচারুকালে ভূ 
এ রী মিত্যানন্দের সেবিত ভ্ীগোবর্ধন শিলাম্বর্ণ সংস্পুটে ভবিয়] সঙ্গে 
সনরোত্ামব সহিত কোমরে মিলিত | হউয়া 





মহোৎসবে প্রভু বীরচন্দ গমন কৰি সঙ্ধীর্তন 
কাশ করেন। লক্ষ লক্ষ লোক প্রভু বীরচান্দ্রর 
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ভুবন মোহন বৃতা-গীত দর্শনের জন্ত আকুল প্রাণে আসিতে লাগিলেন। সংবাদ 
শুনিয়া এক অন্ধও প্রভুর দর্শনের আকাঙ্ায় সঙ্ধীর্তন স্থলে উপনীত হইল। 
সঙ্গীর্ত্ন শ্রথণে ভাবাবিষ্ট হইলেন । কিন্তু রূপমাধুরী দর্শনে বঞ্চিত হইয়! 
নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, ভকতবতচল * ডু বীরচন্দ্র অন্ধের মনবাসন! 
পূর্ণ করিলেন । প্রহর কপ। প্রভাবে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি পাইলেন এবং প্রাণভরে 
প্রভুর নৃত্যগীত ও ভুবনমোহন রূপমাধুর দর্শন করিয়া ধন্যা হইলেন । এইভাবে 
প্রেমপ্রচারের মাধ্যমে প্রভ্‌, বা চন্দ্র কত শত পতিত পামরকে আ্াণ করিয়াছেন 
হয়ত্বা নাভ । আর [বশ্ুদ্ধ ভক্তিধশ্সংস্থাপনে প্রভু বীরচন্দ্র কদর! গ্রামবাসী 
জয়গোপাল নামক এক শিষ্যকে বর্জন করেন । তিনি বীরচন্দ্রের শিয্য হইয়া 
নিজেকে প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচ দিতেন । এতভদ্বিযয়ে শ্রীনিবাস 
আচার্যা সমীপে প্রভৃ বীরচন্দ্রের প্রেরিত পত্রের বাক্য যথা 

“জয়গোপাল দাসের মংপ্রসাদোল্লজ্বনং কৃতং তচ্চ জগতি বিদিতমিতীহ্ 
তেন সা্দধং মদয় জনেন কেনাপ্যালাপাদিকং ন ক্রিয়তে ময়াপি নিযিজ্ধং, ভব- 
ভাপি ভথালাপাদিকং ন কর্তব্যমিতি ৷” 

ভথাহি__ গ্রীভক্তিরত্াকরে- ১৪ তরঙ্গে 


“তথায় কায়স্তু জয়গোপালের স্থিতি । বিদ্যা অহঙ্কারে তার জদ্মিল দুৰ্ম্মতি ॥ 
গুরু বগ্ঠাহীন--ইখে হেয় অভিশত্র । জিন্ৰাসিলে পরমঞ্ডরুকে গুরু কর || 
প্রভু বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈল। লভ্বিল প্রসাদ - তেঞি তারে ত্যাগ দিল ॥ 
প্রভু বীরচন্দ্রের বার হাজার নাড়া পিস্ত ছিল। তাহার! সাধন প্রভাবে 
ভদ্দিচ্ছারণ আরম্ভ কৰিল। এমন কি প্রসাদে বিলম্ব কারণে যোগ প্রভাবে শ্রী 
শ্যামন্্ন্মরের মন্দিরে অগ্নি সংযোজিত হইল । সে সময় অতু তাহাদের শৃক্তি- 
হীন করিবার জন্য তের হাজার 'নেড়ি* সৃষ্টি করিলেন এবং মায়া বিস্তার করি! 
সবাইকে এক ছুই করিয়া প্রদান করিতে লাগিলেন । তাহারা প্রভুর মায়ায় 
সাগ্রহে গ্রহণ করিতে লাগিল । যাহারা গ্রহণ ন! করিয়া পলায়ন করিল তাছা- 
দের মাধ্যমে বীরচন্দ্রের গণের প্রচার ঘটিল । আর যাহারা গ্রহণ করিল 
তাহাদের মাধ্যমে ভ্রপ্জাচারী ‘সঙ্লোগী‘ বৈষ্ণব সৃষ্টি হইল । 
তথাহি__ শ্ৰীনিত্যানন্দ ধংশবিস্তার_ ৩য় স্তবকে_ 
। “হেনমতে নাড়াগণে প্রভ্‌ দণ্ড কৈল । সেই হইতে 'সঞ্জোগী? বৈষ্ণব সৃষ্টি হইল li 
মেই যেই নাড়া প্রসঙ্গ ম্ময়ে পলাইল । আত্মামাংকাশেং তার! রহিত হুইল ॥ 
| সেই নাড়া যে স্থানে আয করিল । সেই সেহ স্থান মহাসিদ্ধ পীঠ হইল | 
নারা কুস্তিরিণী গ্র'স করিল রাঁহারে। তারে দেখি ভক্তি দেবী পলায়ন করে|! 


এইভাবে প্রভু বীরচন্দ্র শাসন করিয়! বিশুদ্ধ ভক্তি বর্ম জগতে *'বর্ত্তন করেন। 
প্রভ, বীরচন্দ শ্রপাট ধ্ডদহে শ্রশ্যামস্তন্দরের শ্রযৃত্তি স্থাপন করেন ৷ কে মঞ্জচার 
কার্ধেয প্রভ, বীরচন্দ্র গৌড়দেশে উপনীত হইলে গোৌডের নবাব ত'হার জাহির 
দেখিতে চাহিলেন। নবাব একদিন বাবুচির দ্বারা অমেত্য-পাক করাই উত্তম বস্ত্র 





| 


আবৃত করত: প্রভ, সমীপে পাঠাইলেন। বাবুচি পভ, সমীপে উপনীত হইলে 

" পভ, পাত্রের আবরন উন্মোচন করিতে বলিলেন। বাবুটি খুলিবা মাত্র পাত্রে 

যাতি, যুখি, মালতী আদি পুষ্প সম্ভার সকলেই দেখিতে পাইলেন । এরূপ [ভিন 

বার ঘটায় নবাব বিমোহিত হইলেন । তখন নবাব প,ভ,র চরনে প,নিপাত করিয়। 
সবিনয়ে বলিলেন, আপনি আমার কিছু দান গ্রহন করুন । নবাবের তোরনে 

একটি তেনুয়| পাথর শোভিত ছিল। পভ, সেই পাথর যাঞ! করিলেন। নবাব 

পরমাগ্রহে সেই পাথরখানি খসাইয়! পৃ,ভ,কে অর্পন করিলেন। প,ভ সেই 

পাথরখান খড়দহে আনয়ন কর: ভিনমূত্তি বিগ্রহ নির্মান করান । পথম মূত্তি 

খড়দহের শ্রাশ্যাম নন্দ, দ্বিতীয় সাইবোনার শ্রীনন্দদুলাল তৃতীয় মাহেশের 

আগা ধাধল্লভী- এই তিন স্থামে প.তিঠিত হন । 

প,৬, বাঁরচন্দ্রের বরে ভ॥নিবান আচাধ্যের পুত্র শ্গতি-গোবধিন্দের জন্ম হয়। 
একদিন পভ, বাঁৱচন্দ্র বিষ্ণুপুৱে নিবাস আচায্যের ভবন উপনীত হইলেন । 
পভ. দর্শন লাভে আচার্য্য তাহাঃ যথাযোগ্য সম্বোধন] করিয়া পাকের ব্যবস্থার 
কথা নিবেদন কিলে পভ, বলিলেন, তোমার কনি পড়া পাক করিবে। 
আচাধ্য কনিষ্ঠা পড়া শ্রপদ্ধাদেবীকে পাক কাথ্যে নিযুক্ত ক!কলেন | ভোগ লিবে- 

দনের পর পভ, পূ.সাদ-গ্রহন করিয়া শয়ন করিলেন । আচাহ! পরী পুভুর 
সেবায় নিযুক্ত হইলেন । সে সময় পভ, আচাখকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার 
কণ্ঠা পত্নীর কি পুত্র বা কম্প! ? আচাধ্য বলিলেন) আপনার কৃপাই ভরসা | 
তখন পৃ,ভ, তাহাকে পুত্র বর পন্দান করিরা চবিবত তাম্বুল গ্রহন করিয়া গর্ভবতী 
হইলেন । ভাহাতেই শ্্রীগ'ত-গে।বিন্দের জন্ম হয়। এইভ।বে পভ, থাঁরচন্দ কত- 
ককাল লীলা পকাশ করেন ৷ পভ বাবচন্দ্র “মতি বিষ্ণুপি,য়”' নামে দ্বিতীয় 
বিবাহ করেন । শ্রগোপীজন বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও ভরামচন্্র নামে তিন পুত্র ও 
এক কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। জেষ্ঠ পুত্র শ্গেপাজন বল্লভ পভ, মঙ্গলঞোটে 
লঙাগদ স্থাপন করেন। মধ্যম পুত্র আরা মঝুষ পভ, মালে শ্রাপাট স্থাপন 
করেন এবং ছেট পুত্র জরা মচন্দ্র পভ, খড়দহ পরপাটে প্থান করিয়া লীলার 






পকাশ করেন। ফুলিয়া নিয়াসী পার্ববতীচরণ মুখুটির কহ র সহিত [বিবাহ হয়। 
এইভাবে ভ.বীরচন্দ্র লীলাকাহিনী পথাটটন গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত 
২ 


বিলা: lL পূভূ্র। লীল৷ কাহিনী বিষয়ক শবীরচন্দ্র চরিত 
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1 
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৯) নবম স্তব ৫৯ ৬৪ ক) বীরউজ্ডের ঝারিখণ্ড পথে গা 
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bd 


/ প্রেম ক্তাক্ষ ভূস্থাপা সঞ্চারিত 





গ্রীত্রকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্‌ 
শ্রীশ্রাণ্রত্যানন্দ ব্রংশ-ব্রিস্তার 


ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত 


প্রথম প্ুখক 


৷ আজামুলম্বিতভুজে| কনকাবদাতোৌ । 


সঙ্কীর্তনৈকপিতরো কমলায়তাক্ষৌ ৷ 
বিশ্বপ্তৌ দ্বিজবরো যুগধর্মপালো । 
বন্দে জগংপ্রিয়কণো কমুণাবতানো | 


নিত্যানন্্মহং বন্দে প্রেম'নন্দ স্বরূপকং। 
টৈতণ্াগ্রজবূপেন পৰিভ্রীকৃত ভুতলং ॥ 
জ্ীচৈতন্ত গ্রভং বন্দে প্রেমামুতবসপ্রদং। 
রবী বচন্দ্ররপেন এুকটিভূত ভূঙলং ৷ 
আদ তাজিব,যুগং বন্দে মূত্তিমান য 
কুপান্বযুং । 
যং প্রদাদাং পামরোহপি হবেকৃষ্ণেতি 
is গং ৰ ত।। 
ক্রীবীরছজ্জন প্রতি দণ্ডিবেবরদে। কুণ্ড 


কলি প্রতি খণ্ডিবিব ঘোবাব্বীমজ্জন । 






| কুকুককুণায় বীর রাধিকা! প্রেমগ্চনঘপ্ত 


প্রকাশী বীর ॥ 


৮ 
গ্রীবীরচন্্র কলিতামহ বীরচন্দ্র সভক্ত 


k প্রফুলিতকবি 'ন্দর। 
দ্রীজ্রাহ্নবান্য নয়নে ক্ষণদীপ্রগন্দ্র: প্রেমামৃত 


বিতরণে পরিপূর্ণ চন্দ্র ॥ 
- প্রাত; সোম করা বনৌববন্দীয কত 
আ্রীবিগ্রহং । 


জগং ভয়ুং || 


জয় জয় শ্রীকৃষ্চৈতন্ত নিত্যানন্দ | 

জয় শ্রী নন্বৈতচন্্র সর্ববানন্দ কন্দ ॥ 
কৃপা কৰি মোর বাঞ্ছা পূর্ণ কর সবে। 
নিত্যানন্দ চন্দ্রের গুণ গাইবার লোভে ॥ 


ভ্রবীরচন্দ্রের গুণ গাইতে মন হয় । 
ক্ষুদ্র পক্ষী তৃষ্ণা লোভে সমুদ্র ইচ্ছয় ৷ 
নিত্য'নন্দ চৈতন্য লীলায় যে রহিল শেষ। 
ইচ্ছ! হয় তার কিছু কহিব বিশেষ ॥॥ 
প্রার্থনা করিয়! মব বৈষ্ণব চরণে। 

সবে শক্তি দেহ মোরে করিতে বর্ণনে। 
পৃবেব নিত্য নন্দ গৌঃচন্দ্র একাসনে । 
নীলাচলে এই যুক্তি কিল নিজ্ঞনে ॥ 
তুমি য’ও গৌডদেশে করহ সংসার । 
এইসব লোকের হইব নিস্তার | 


পনহ আসিব আমি তোমার মন্দিরে! 


ft 
স্বরূপ স্বভাবে তুমি জানিবা আমারে ।। 
তোমার গুহেতে হবে আমার অবতার | 
ভক্তি বিলাইসু পুন জ্ঞারিব সংসার ৷ 
স্তপ্ত অবতার শাস্ত্রে প্রকাশিয় নয়। 
অচিন্তা আমাক লীলা কেহ না জানয় ৷ 
তোব কুপা বিনে মোবে কেহ নাহি জানে 
সেই সে জানষে তুমি জানাহ যাহানে । 
পূর্ব যছুবংশ্‌ নাহি করিলে দ্বাপরে ৷ 
এবে তোর বংশ বুদ্ধি হইবে সংসারে 
নিশ্যানন্দ কহেন, সঞলি কর তুমি । 
তুমি যন্তরী হও যন্ত তুল্য হই আমি ।: 
যখন যে করাও ফিরাও যথা তথা। 

কে আছে স্বতন্ত্র তাহে চালিবেক মাথা ॥ 


বিশেষে আমার তুমি হর্তা কর্ত। ভর্তা । 
বিকর্শ্ম নুকন্ম করাও তোমাতেই সন্তা ৷ 


২ জী ঞনিত্যানন্দ বংশ-বিষ্ঞার 


অবধূত কিয়া সংসার ভ্রম'ইলা । 
মোর নেত্রে পট দয়া লুকায়া ওহিলা।। 
চিরদিন বই মোরে দরসন দিয়া । 
নিকটে বাখিলা মোরে কৃতার্থ করিয়া ॥ 
আপনার গ্রেমেতে বহুত নাচাইল1 । 
ভক্তি দিয়! ভক্ত কারি বৈষ্ণব করিলী।। 
পরভূঘ। পরাইয়া করিলে বিষয়ী । 
আপন! বুঝিতে নারি কথন কি হই ॥ 
পুনঃ মোরে কহিতেছ করিতে সংসার । 
আপনেতে যতিধর্ধ্ম করিলে স্বীকার ।। 
বূমনী। লম্পট ছাড়ি কীর্তন লম্পটে | 
সব ভোগ ত্যাগ করি ভিক্ষারিব বটে ॥ 
এমন নিগ্রহ কেনে কিছ গেঁসাই। 
তুমি সে অনন্ত গতি মোর আর নাই |; 
তুমি মোর গ্াণ বন্ধু তুমি সে জীবন । 
তুমি মোর প্রাণপতি হৃদয়ের ধন | 
আহ্ছাকারি দাস আজ্ঞা লভিবিতে 
নাপরি,' 
যখন যে আজ্ঞ'-তাহা বহি শিরে ধরি ॥ 
এতেক কহিষ| নিত্যানন্দ মৌন হৈল। 
প্রভূ তার হস্তে ধরি কহিতে লাগিল ॥। 
নিত্যানন্দ হও তুমি আনন্দ মৃত্তিমান। 
মোর সুখ সম্পত্তির তুমি সে নিধান । 
তুমি শক্ত হও আসি হই শক্তিমান । 
শক্তি বিনা শব্বিমন্ত বৃথা অবস্থান || 


কোনকালে তোমাতে মোহতে নহে ভিন্ন 
যেই তুমি সেই আমি নাহি কিছু অন্ত ৷ 
তুম'তে আমাতে যেই ভিন্ন করি মানে 
সে অধম মোর কর্ম কখন না জানে ৷৷ 
যৈছে মন্থবের ডাইল ছুই ফাক হয়। 
তৈছে তুমি আমি এক ভিন্ন দেহ নয়।। 
তুমি আমি একদেহ একই জীবন 
কলিক'লে অবভার স্বকাধ্য সাধন || 
অতএব তোমাতেই মোর সুখ শক্তি, 
কথন ব। আবির্ভাব কখন বা ক্ষুত্তি । 
চলি-বলি কার যত তোমার ইচ্ছায় । 
আমার যেখানে যত তোমার সহায় । 
নিত্যানন্দ কহন, “কপট কথা তোর। 
কত ভাকতি কহ মন পাতিয়ান মোর । 
পূৰ্ব্বে গোপীগণে ব্র্ধ জ্ঞান শিখাইয়। 
উদ্ধবের হাতে দিলে যোগ পাগাইয়া | 
সব ছাড়ি ভঞ্জি তেঃমাব না পাউল সঙ্গ 
স্বগণ সন্তাপি সর্বকাল এই রঙ্গ ॥ 
মাতা পিতা পুত্রে গৈত্ধে কলে উদ 
মোরা তাদে কি বলিব আঅপিঞিনত্দ।স | 
যা বলিবে তাহাই করিতে হয় মোরে: 
আলভব্য বচন কেবা পাবে লভ্বিবারে ॥ 
সত্য বল পুনঃ কৰে দরশন পাব; 
তোমার বিচ্ছেদ ছু:ধ কেমনে সঠিব॥।" 


সা 


Al BE EE 
১_আঅ'লাক বি দস প্রভু নিত৷নন্দ অনাদিকাল হইতে প্রভুর মেবক ইহ 


অহ্মক_গঙ্গীবটপ শিবাজিত 


দিবাস-শয্য দন পাছ্ক্টাংশুঞোপধান-ব্াতপ ঝংনাদিভিঃ 


শরীর ভোদিত্বর শেযতাং গতৈধঘোচিতং শেষ ইতীরী০ জন! 


(শ্রাঅনন্ত-সংহিত্রা 


/ প্রভু নিত্যানন্দ নিবাস, শয্যা, আসন, পাদুকা, বসন, উপাধান, ভূ 
 সর্ধান্ুরূপ সেবায় মূরতি ধারণ করিয়া সর্বক্ষণ মূ লী মনোহর শ্রীকৃষ্ণের স্ুথধিধা: 


করিতেছেন । 


গণ্ড রূপে বাহন, বারাম কশে জে ভ্রাতা, লক্ষ্মণ রূপ কণি! 


ভ্রাতা, শেষরূপে শষা। ইত্যাদি । তাই প্রভূ নিত্যানন্দ সর্বকাল আল্াকার 


দাস৷ 





প্রথম স্তবক ৩ 
প্রভু কহে, “প্রতি বর্ষ এগা না আ'মবা। রাধাগ্ডগ আস্বাদনে স্বক্ূপেকই সূনে। 
ইচ্ভ| মাত্র আমাকে সে দেখিতে পইরা । এ রগ না জানে অন্তরঙ্গ ভণ্ড বিনে ৷ 
তোমার নর্তনে আর মাতার বন্ধনে 
নিঃদন্দেহ আমারে পাইবে ছুই স্তানে ॥ 
অল্পদিনে এই লীল] করি তিরোভাব | 





যুগধর্ম পালন কৃষ্ণ নাম সঙ্গীর্ত্ন। 
এই দুই বসে মগ্ন শ্রাশচীনন্দন || 
ভাব রস নাম রম কর আম্বাদনে। 


ভব গৃহে পুনহ হইব আবির্ভাব ॥ 

গুপ্ত অবত্যর মোর বেদেই না জানে 
আপনার মন কথা কহি তোমা স্থানে । 
সত্য মত্য কৃহিয়ে অন্থথা কভু নয়। 
তোমার গৃহেতে মোর হইবে বিজয় |” 
এত শুনি নিশ্ঞানন্দ পড়ে লোটাহয়।। 
চঃণেএ ধুলা লুটে চৈতন্য আসিয়া ॥ 
দুইজনে গলাগলি কঠিষে বোন । 

এই মতে সেই গা্জি হঠল জাগরণ 
প্রাতে গিয়া ছুই প্রভু নিশ্য কতা করি। 
অ.নমিথে জগন্নাথের দেখিয়া মাবুরী । 
সেইদিন হইতে প্রভুর হইল কুন দশ! ৷ 
[নিরন্তর কহে কৃষ্ণ বিরহে ভাষা ॥ 
বাকিদিন বাধাভাবে ভাবিত হইয়া। 
কৃষ্ণের বিবহ সব আন্বাদ করিয়া ।। 


একজন । 
নাম পদ্মগভাচাধা। 


আপনি আচরি শিখাইল জগজ্জনে ॥ 
নিত্যানন্দ সঙ্গে যত গুপ্ত কথ! হইল । 
অন্তরঙ্গে ভক্তে স্বরূপ প্রকাশ কারল । 
এ অতি নিগুঢ় কথা কেহ না জানিল | 
প্রভুর মনেবুত্ি প্রভু সকলি বুঝিল ॥ 
উন্তিতে কহিল অন্তরঙ্গ ভক্ত স্থানে । 
এই সব কথা আর কেহ নাহি জানে | 
“কে ভক্ুওন্দে তীর্থ যাত্র। ছলে । 
পদে বিদায় হইয়া সবে চলে | 
নিত্যানন্দ আইলেন গৌডদেশ দিয়। 
কতক মহান্তগন সঙ্গেতে লইয়া ৷ 

পথে পথে কু প্রেমানন্দে যায় চলি । 
মধুপানে মত যেন পড়ে ঢলি ঢলি । 
গৌবগোবিন্দ রসে বিহ্বল হইয়া । 
ভাসাইল সৰ্ব্বলোকে প্রেমশুক্তি (দিয়া ॥ 
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১) রূপ _-ঞ্টন্বরূপ দামোদর গোস্বামী স্রাগৌরাহ্র পাষদ ও সাদ্ধ তিন বৈষ্ণবের 
ইহার পূব নাম শ্রীপুঞ্যোগ্ডম পণ্ডিত । নবদ্বীপে 
শ্ীহট্রের ভিটাদিয়া গ্রামের পন্ুগর্ভাগার্য) অধ্যয়নের জন্য 


আবির্ভাব । [পিতার 


নবদ্বীপে আসিয়া জয়রাম চক্রব্ভার কম্সাকে বিবাহ কর *ঃ শ্বশুর লয়ে অবস্থান 


কখেন। 


তথায় পুকধোত্বম পণ্ডিতের জন্ম হয়। 


স্রীমন্ুহাশ্ভু সন্নাস গ্রহণ 


করিলে তিনি বি€হে কাশীধামে চৈতন্থানন্দ নামক সন্াসীব নিকট »ন্্যাস গ্রহণ 


কাজয়া 'শ্বরুপ দামোদর? নাম ধারণ করেন 


ঘে'গপটু গ্রহণ না রায় 'স্বরাপ? 


নামে খ্যাত হন। দক্ষিণ গ্রহণ করিয়া প্রভু নীলাচলে পৌছিলে, স্বরূপ গি২! 


মিলিত হন ৷ তদবধি প্রভুর সমীপে অবস্থান করতঃ 


বাধাভাবে ভাবিত 


ভ্রীগেখতাঙ্গকে ভঃবউপমোগী পদ রচনা করিয়া সান্তনা করিতেন । গ্রভুর ক্ষেত 


লীল। কডগান্তারে লিপিবদ্ধ করেন । 
উক্ত গ্রন্থের কতিপয় শ্লোক 


প্রসিদ্ধ ৷ 
মূল গ্রন্থখানি এখনও দুল্রাপ্য । 


তাহাই ‘স্বরূপের কডচ!’ নামে সবজন 


গুটৈতন্য চবিভামূতে উল্লেখ রহিযাছে 1 


A 





শী শ্রীনিভ্যানন্দ বংশ-বিস্তার 





পূৰ্ববত চলিয়। আইলা গঙ্গা তীবে। 
পানিহাটা গ্রামে আই! রাঘবের ঘঝে || 
শুনি সব লোক আইসে আনন্দ উন্মাদে 
শ্রী বুদ্ধ পালক সব দংশন সাধে। 
ভ্রিবেণী পর্যন্ত আর পানিহাটী গ্রাম। 


কীর্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম ॥. 


কত লোক খায় বারি লয় কত আর 
কেবা আনে কেবা দেয় নাহিক নিদ্ধার | 
দিবসে ভোজন আর বাত্রিতে কীর্তন । 
অনন্ত কহিতে প'বে আসে যত জন ॥ 
নর্তনের কালে কত কীর্তনীয়। গাষু। 
কত বা ময়ুব পুচ্ছ চাম ট্রলায়। 

শিবে লটপটি পাগ শ্রবণে কুগুল। 
ন্থধাংশ জিনিয়া মুখ করে ঝলমল । 
অঙ্গদ বলয়! ভূজে অঙুলে অনুণী ৷ 
গলে দোলে নীলমনি +ণেতে শিকলি || 


চবণ কমলে ব জে (লনার নুপুর 
শ্রবণ সাত্রকে পাপ তাপ যায় দুর ৷৷ 
কমল নয়নে ধাবা] পণ মুখ বষে। 
পদ্ম মধু জমব। ফেলছে উখাবিয়ে | 
সিংহগ্রীব গঞ্জস্বন্ধ প্রকাণ্ড শরীর । 
আজান্রলস্থিত ভুজ মহামল্পবীর । 


অকণ বরুণ অঙ্গ প্রেমে ডগমগি | 


২১8১3৯১৮828 
২) পানিহাটী-_পানিহাটী :৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ _ বাণাঘাট 
শ্রপাটে যাইতে 


বেলপথে সোদপুর ষ্টেশনে নামিরা 
শ্যামবাজার বাসরুন্ের মধ্যবন্তী স্থান। 





বশর্তন লম্পট সদা গৌর অনুরাগী || 
“গৌর ঈ্গ গৌরাঙ্গ বলি গঞ্জে ঘনেঘন। 
কি জদ্ভুত চেষ্টা কিছু না যায় বুঝন ॥ 
‘কৃষ্ণ’ কৃষ্ণ’ বগি সে ডাহিনে বামে হেলে। 
অন্কুশের ঘ'তে যেন মত্ত হস্তী দলে ।। 
ঘুগিত লোচন করি ক্ষণে ণে হাসে। 
‘হয়' 'হয়’ করি কথা মধুর করি ভাষে ॥ 
কখন বা মৌন বহে নয়ন মুদিয়। 
ধ্যাম বন্দর নটবর হৃদয়ে দেখিয়। 11 
বাহ্য পাইলে প্রেমে মত্ত হুঙ্কার ঝরিয়া। 
*কুষ্ণরে? বাপরে বলি কান্দয়ে ডাকিয়া ॥ 
কোথা গেলা প্রাণপতি আনন্দনন্ন | 
তামা না পাইলে আমি ত)জিব জীবন। 
হ হা নন্দসুত সেই মূৱলী অধরে । 
কোথা যাব কোথা পাব হৃদয় ব্দিরে ৷ 
হাসি হাসি আসি মোরে দেহ দ€শনে | 
আলিঙ্গন দিয়! মোরে বাখহ পরাণে |) 
কথন বা জোড় হস্তে প্রভু বলি ডাকে । 
কখন বসনে মুখ লুক্চাহয়। বাথে |; 
মু মু স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে । 
অঙ্গ আছাডিয়। পড়ে স্থির নাহি বান্ধে । 
রাগানুগা ভাবে প্রভুর গরবিত মন। 
ব্যধ] মোর Se 


হয় । ব্যারাকপুর 


৩) রাঘবের ঘরে - রাঘব পণ্ডিতের রদ্ধনে সর্বক্ষণ গ্রীরাধারাণী। অবস্থান করেন। 
রাঘবের ঝালি সর্বজন প্রসিদ্ধ। ব্রজের ধনিঠা সখী পূব সেবা অনুক্রমে রাঘর 
পণ্ডিত রূপে প্রকট হইয়! ভদনুরূপ সেবা করিয়াছেন। 
8) ত্ৰিবেণী হুগলী জেলায় অবস্থিত 1 ব্যাণ্ডেল_ক'টোয়া রেলপথে ত্রিবেণী 
রেল ষ্টেশন । গঙ্গা-যমুন|-মরস্বতীর মিলন স্থান) সপ্তখষির তপস্তার স্থান ও 


প্রভু নিত্যানন্দের বিহার ভূমি । 


শগিথম স্ৰবক ৫ 


কতু রাম ভাবে প্রভু মন্ত হই দোলে। পণ্ডিত কহেন, প্রভু ইহা কৈছে হয়। 


বোষঃরে? কিরে, প্রত এই বোল বোলে॥ বণযুক্ত গ্রহাচারী আছে জাতি ভয় |. 
চঙ্গ কৃষ্ণ বেনু লয়ে যাই বৃন্দাবনে । বগ্তপি আপনি হও পূর্ণ নারায়ণ । 
সভ।ভাবে এইমত বহে প্রভূ ক্ষণে তথাপিও বর্ণত্যাগি আমি যে ব্রাহ্মণ ॥' 


ভায়ারে! ভায়ারে ! বলি কখন বা হাসে। এত শুনি নিত্যানন্দ চলেন ফিরিয়া । 
বিধি গ্তানে পাখা চাহে উড়িভে আকাশে ৷ লোক সব নিরীক্ষয়ে চমৎকার হঞা || 


এই মত নিত্যানন্দ ভাবের উদগম । পণ্ডিত বিমন! হয়া গেল! অভ্যন্তরে । 
কিভাবে কেমন করে বুঝিতে ব্বিম । স্বপন সার্থক হৈল মনে মনে করে | 
কে বুঝিতে পারে নিভানন্দের বিকার । যে ছ আম রাত্রে আজি দেখিম স্বপন । 
ভজভব শেৰ যাৱ নাহি পায় পাৱ |। সাক্ষাতে দেখিছু দেই প্রভুর চরণ |। 
একদিন নিত্যানন্দ প্রভাতে উঠিয়া ৷ কিন্তু আমি গৃহা শ্রমী মনে শঙ্কা করি! 
অন্বিকানগরু যায় এক ভূত্য লইয়া ৷ হেন কাযা আমাবু (সিদ্ধ করুবেন কি || 
জাতিতে বনিক নান উদ্ধারুণ দক । হে কৃষ্ণ এমন কি করিবে বিধাত। । 
গড় পঠিযদ হন পরম মহত ॥ নিত্যানন্দ হইবেন আমার জামাত! ৷৷ 
'কবণ্য দাস পণ্ডিতের দ্বাবেতে রছিয়'। এন্ড চিস্তি বললেন বাঙীবর ভিঙরে। 
অন্ত,.পুকে দতেরে দিলেন পাঠাইযা ৷ স্বগণ আনাই সব করিল গোচরে ॥ 
 ভিতো গিয়। কহিল ভূর সমাচার । গত নিশি শেবে এই দেখিল স্বপন । 


শুনিয়া পণ্ডিত আসি হইলা সাক্ষাৎকার । তালধ্বজ থে চড়ি এক মহাজন ॥ 


দণ্ডবৎ হইয়া! পড়ে চরণ যুগলে । 


| A শুভ গৌর কান্তি অতি গকাণ্ড শরীর । 
কি ভাগা প্রসন্ন বাল জে'ড হস্তে বলে! 


আবুক্ত লোচন যেন মহামল্ল বীর ॥ 
প্রভু কহে, তোমার কাছে 

আইলাম আমি 
বিবাহ করিব, মোরে কন্তা দেহ তুমি ॥ 
জানিষা প্রভুর তব ম'য় তে ভুলিলা। . আমার দুয়ারে রথ রাখিল আমিষ 


কিয়! গন্তীর বোল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। 
প্রেমে অঙ্গ গরগব ডাহিনে বামে দোলে। 


| আমি ছার প্রায় বিপ্র কহিতে লাগিল || এই ধাডি পণ্ডিতের কহেন হাসিয়া ॥ 


৯:২২ ২০ 


১) অন্বকানগর-_ বর্তমান নাম কালনা । কালনা বদ্ধমান জেলায় অবস্থিত | 
ব্যাণ্ডেল - বারহার য়! বেলপথে ব্যাণ্ডেল _ কাটোয়ার মধাবদ্ী কালন। ষ্টেশন । 
ষ্টেশনের দেড় ম'ইল পূর্বের শ্্রীগৌবীদংস পণ্ডিত ও শ্রীস্ধ্দাস পণ্ডিতের জইপট 
বিরাজিত। শালিগ্রাম হইতে প্রথমে জ্গোরীদাস পণ্ডিত তৎপরে তাহার 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্ৰীহ্থধ্যদাস পণ্ডিত এখানে আসিয়া বাস করে। - 


২) উদ্ধারণ দত্ত-_উদ্ধাবণ দতব্রজের সুবাহু সখা! প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে 
তিনি সৰ্ব্ব তীর্থ ভ্রমণ করেন! কাটোয়ার উদ্ধরণপৃবে তাহার সমাধি ও 
সপ্তগ্রামে উহার শ্রীপাট বিরাজিত। 


৬ শ্রী ন্৷ানিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার 








| 
সস | 








ক্ষদ্ধাবলপ্বিষা হল মুসল ধরিয়া । অকস্মাৎ সন্নিপাত করায় ইহাতে। 
আমারে ডাকিয়| নিল হ!তসান দিয়া ৷৷ কহিয়া! চিকিৎসা কৈল বন্ধ শাস্ত্র মতে ॥ 
পুষ্পেতে মণ্ডিত চূড়া কুগুল এক কানে । তথা চ নাহিক কিছু ভালোর বিষয় । 
নীলধটি পরিধান নুপুর চরণে ॥ উব্ধাদি বান্ধিয়া চিকিৎসক কয় ॥ 
পরিসব বক্ষ শোভ। কৌস্তভ যেমনি । অতঃপর বব ইহ/র পরমার্থের চেষ্টা । 
বনমাল! কে শোভা অধর রঙ্গিনি ৷ গঙ্গা তীর লও, তোমার কন্ত| কুল 
তাহাতে মধুর হাসি অমিয়! বঠিখে । জো ॥ 


অলক! তিলকা মুখ পদ৷ সে ঝলকে | গ শুনি সুধাদাস কান্দিতে লাগিল । 


মোরে কহে তোর কন্বা| বিবাহিব আমি । ভারে আশ্ব'সিয়। গৌরীদাস যে বলিল ৷ 
অদ্যাবধি আমারেহ ন! চিনিলে তুমি ৷৷ বুঝবি সবে ঠেবিল'ম 


অবধূত স্থল 
এতেক কহিষা মোরে. কৈলা অন্মদ্ধীন | 


ফিরা] আনহ তায়ে ধরিয়। চরণে || 
নিদ্রোভঙ্গ হইল দেখি হুয়াছে বিভ্বান ৷৷ 


যতক্ষণ জীয়ে ততক্ষণ বাক্হাক। 
বন্ধ! শুনিল স্বপ্ন গৃহ মাঝে খাকি। 


মবিলে সম্বন্ধ থাকে কার সনে কার |] 


স্বাভাবিক প্রেম উথলিল ঝরে আখি । . বাচাইতে পরে যই কা দিব ভারে 
বসনে আপন মুখ ঝাঁপিয়া রহিল। এই প্রতিশ্রুত বাক্য কভু সবাবে ।। 
নয়নের নীবেতে বদন ভিজি গেল ॥ সৱে কহে এই কথা সব কার দচ। 
অত্মি বন্ধু কহে এই অপরূপ ক) সবে মেলি চল নিত।াণন্দ রী পড় ॥ 
কেছো বলে স্বপ্নেতে দেখায় ববস্থা ৷৷ গু বসি গঙ্গীতীরে বটবক্ষ তলে। 
লিত্যানন্দ ব্ৰহ্ম কিন্ত আচরিত এই | 


আমার গৃহস্থ কনা দিতে পারি কই ॥ 
সূর্য দাস পণ্ডিত অতি হৃদয় সভৃয। 
অন্তর দুঃখিত হএতা কহে ‘বক্ষ কষ? ॥ 
হেনকালে গুহ মধ্যে ক্রন্দন উঠিল । 
আচস্থিতে বন্ধীর কি হৈল কি হৈল ॥ 
ধাঞ্াা সবে প্রবেশিলা গৃহের ভিতরে। পতিত গোসাঞি কান্দে চরণে ধা 


'কৃধও কুষ্ণ’ বলে নেত্ৰে ধারা বহি চলে? 
ন্গণ সহিত গৌরীদাস পায়ে পড়ে । 
প্রভু ধরি উঠ'ইল মারিয়া চাপভে ॥ 
ভুলিয়া রহিলি সব মুর্খ গোয়ালিয়া ৷. ৷ 
কণেতে ধৰিল প্রভু এতেক বলিয়া. : 


ধরি শুয়াইল আনি মণ্ডপ দুয়ারে 1 5 মোরে তুলা ই 
অমস্থিত অঙ্গ কল্প নয়ন উত্তান। বণাশ্রম ধৰ্ম্ম বর্গ না ছাড়'লে মোর । । 
 সর্ধধাঙ্গ শীতল মুখে অবারণ ঘাম ॥ , সকল করিতে পার ঠাকুরালি তোর ॥ | 
চিকিৎসকগণ দেখি মরণ নির্দার ৷ সংগতি শ্রীচরণ তোমার করাহ বিজয়! 






. কদাচিত প্রাণ রহে ব্যাধি অপস্মার বা. দেখিয়! করহ যাহা উপযুক্ত হয় '। | 


আলাল! 








এত কহি প্রভু নিল বাড়ির.ভিতরে। পণ্ডিত কুলীন আর কুলাচাধ্য যত | 
বস্তু শুতি আছিল যাহা ঘরের দুষারে 0. সবার হইল পরামর্শ এক মত || 


বসনে আচ্ছন্ন তঙ্ু কিরণ উপরে | বেদ সংস্কার পুনঃ দিব উপবীত। 
মেঘের বিদ্যুৎ যেন ঝলমল করে ॥ পূর্ব্ধাশ্রমের গোত্র গাই যেন আছে 
উত্তান নয়নাগ্বজ ধারা মক্রুন্দ । নী || 
টাচর চিকুর ভালে শোভে মধ্াচন্দ্র।। প্রভু পাশে এই কথা করিল প্রচার । 
দশন কিরণ উঠে অন্থলি উপরে । অট অট হাসি প্র করিল স্বীকার )। 
বিস্বের অন্তরে যে কিরণ সঞ্চবে || যা কর খাহ'ই কর মোৱ দান নাই । 
দশম দশার শেষ তন্থতে পুকাশ | এস৯লে স্বতন্ত মাত্র চৈতনা গোসাঞি ৷৷ 
এ সময়ে ভাঅঙের লাগিল বাতাস 7 সকলে আনন্দ হৈল কবিষা শ্রবণ । 
অক গন্ধ গিয়া নাসা প্রবেশ করিল । পণ্ডিক গোসাঞি দ্রব্য কবে আয়োজন ॥ 
মুকসপ্তীব্নী স্পর্শে চেতন পাইল ॥ রাজপুত্র বিবাহের সম আয়োজন । 
তনু বসন সে বদনে ঢাকি নিল ব্লু দেশ হইতে জড় কবি ব্রাহ্মণ ৷ 
একি! একি ! বলি গৃহে প্রবেশ করিল ॥ আশ পাপের সব জনে নিমন্ত্রণ কৈল। 
লীলাশঞি নিত্যানন্দ আবেশ করিল । . অনেক গুবাক পান উপস্থিত ই i 
এপ চনে প্রাচীন মূত্তি যড়ভুজ হৈল || স্ভদিন কৈল বিপ্ৰ আচাৰ। আনিয়া । 
উদ্দে ধনুর্বব।ন মধ্যে আঁহল মুষল । উত্তম করিয়া দিন করিল গণিয়। || 
নত হুই হয্ডে ধরে দণ্ড কুমণ্তল।। সেইদিন হৈতে নিতা নিজ মহোৎসব । 


মঞ্জণে কিণীট শোভে শ্রবণে কুগুল ৷৷ আসিষে মিলয়ে যত আত্মবন্ধু সব !। 
সর্বব অঙ্গে মনি ভূষ! করে ঝলমল বা্যকার বাজায় বিবিধ বাছাগণ । 
দেখিয়া সকল লোক পঙিল লুটিয়া । নিত। নিত্য শত শত ভূঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ ৷৷ 
পণ্ডিত করয়ে স্তুতি করজোবু হৈয়া । 
ব্রাহ্মণ মকলে দেখি হইল চমৎকার । 
দেখিতে দেখিতে অবধূতের আকার || 
হাসিয়া বসিল বিষ্ণুমণ্ডপ উপরে । 
খান্গণ বৈষ্ণব সবে জিয়ে জিয়ে করে।। 
সবে বলে শ্বধাদাস বিপ্র ভাগ।বান | 
জাঁমাঙা মিলি লয়ে সাক্ষাৎ নারায়ণ ৷ 
সেবা করি দূর করাইল পরিশ্রাস্ত । প্রভু কহে, কখন বা আমি পাক করি । 

- এখন না লয়ে বিপ্র হেন মতি ভ্রান্ত ॥ না পারিলে উদ্ধরেণ বাখজে উতাবি | 


জ্্রীগণেতে বিলায় সিন্দুর য়া পিঠা | 
টহল সন্দেশ কত বিবিধ বিধান ॥ 
এক'দন বিপ্র সব এক হইয়া। 

হাস পরিহাস রূপে প্রভৃবে শুধায়ী । 
কীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন। 
/স্বপাক করযে কিন্বা। আছয়ে ত্রান্মণ। 





৮ ই হ।নিঞ্ানন্দ বংশ বিস্তার 








এই মত পরিবর্তরূপে পাক হয় ? 
শুনিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময় ॥। 
তার! কহে ‘এ বৈষ্ণব হয়ে কোন জান্ি। 
পূর্ববাশ্রমে কোন নামে কোথায় বসতি |” 
প্রভু কহে ‘ত্রিবেণীতে বসতি উহরি। 
স্থবর্ণ বণিক দেখি করিনু স্বীকার || 
এত শুনি সব বিপ্ৰ হাসিতে লাগিল। 
ঈশ্বরের স্বেচ্ছাময় আচার জানিল। 
কিছু কহিবার শক্তি আছে বা কাহার। 

' সবার হৃদয়ে নিত্য বসতি যাহার | 
তিহ যদি বল।ইবে তবে সে বালকে। 
নুতব] কাহার সাধা বচন কহিকে | 
বাহার শক্ত জীব বলয়ে চলয়। 
কার শক্তি আছে তার সঙ্গে কথা দয়। 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর কে বুঝবে তার লীলা । 
জীব উদ্ধাগিতে প্রভু করে হেন খেলা | 
ভার পরদিন €াতে ব্রাহ্গান সকলে । 
সন্ধ্যা আক কত আইল! এককালে ৷৷ 
যজ্ঞ কাষ্ঠ পুষ্প জনি কুশ কুশাসন। 
উদৃথল মূষল অক্‌ আদি যত হন ,। 
দণ্ড কুমণ্ডল ছত্ৰ পাদুকাদি ঘৃত । 

(মখলা কৌপান কৃষ্ণ জিনে উপবিত || 
বেদ্মত যক্গাদিক পুরিয়| সকলে। 
পুৱোহিত নিত্যানন্দে ‘অত্রাগচ্ছ’ বলে | 
বসিলেন নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ মণ্ডলে । 
শ্রুতি মতে অগ্নি মধ্যে ঘৃণাহুতি ছলে।। 
যঙ বেদ বিধি মত শান্তরেতে লিখিত | 
তাহ। করি দণ্ড কুমণ্ডল হস্তে দিল ॥ 


অরুণ কৌপীন বহির্ব্বাস কান্ধে ঝুলি। 
“ভৱতি ভিক্ষাং দেহি' মাতা এই বোল. 


বলি ॥ 


০৮০: 
সংজাম করিয়া সুর্ণ্যদাসের গৃহিণী । 
“বর্ণ রজত মুদ্র। ভিক্ষা দিল আনি ॥ 
পুবোহত কহে, পাতা দানেৱু নিমিতে ৷৷ 
নিত্যানন্দ কহেন ‘ও সব আছে চিত্তে 
এতকহি শুনাইল পুরোহিতের কানে। ৷ 
তে হে! কহে এই বটে না হইবেক কেন।। 
দণ্ড কুমণ্ডল ধরি প্রভু অটুহাসে। 
বার বার তিনবার এইত প্রকাশে। 
চরণে পাকা, স্বন্ধো ছত্র চলি যায়। 
সকলে দেখায়ে যেন নববটু প্রায় ॥ 
সেই মুগ্তি স্্ীগণ দেখিয়া কহে হাসি। 
বাম জেষ্ঠ’ হইবে মরমে হেন বাসি 
প্রধান গৃহেতে প্রভূ প্রবেশ করিলা। 
তিনদন সেই মতে শিজ্জীনে রহিলা 
অতি প্রাংত জুধ্যথ দর্শন করিয়া । 
বাহির হইল বিএ বদন দেখিয়া ।। 
বিষ্ণুকে প্রণাম করি পিড়ার উপর। 
বসিলেন নিত্যানন্দ চন্দ্র মনোহর | 
গলাগলি করিয়া নগর নারী যত৷ 
পঞ্জিতের গৃহেতে আইসে কত শত।। 
বদনে তান্ুল পুরি নয়নে কঙ্জল। 
অঙ্গ দোলাইয়া এবে আইলা সকল ॥ | 
অধিবাস করিতে আইল পুরোহিত । 
নারীগণ হুলাহুলি দে চতুভিত। . 
সূত্র বান্দিলেন গিয়া দুজনার হাথে । ; 
বন্ুদেবী গৃহ এবেশিলা নত মাথে । | 
বাহিবে বাজায় কত মঙ্গল.বাজনা। ; 
পরম আনন্দে আসে যায়. কতদ্রন! ৷ ৷ 


প্রথম সবক 2 
পপ পাস সস 


জল সহিবারে চলে নাগরীর গণ। 
‘বন্তু ভাগবত!’ বলি বলে কতজন || 
কেবা পাউয়াছে হেন পুরুষ সুন্দর । 
পূর্বেবতে রেবতী যেন পাইলেন বর ৷ 
কেহ বলে পার্ধধতী শঙ্করে যেন মেলা। 
কেহ বলে নারায়ণ সনেতে কমলা । 
কেহ বলে কামদেব্‌ রপ্তিত মিলন | 
কেহ কহে সীতারাম এই দরশন ॥ 
কেহ বলে বৃন্দাবন কিশোর কিশোরী । 
কেহ বলে দোহার রূপ ক্হিতে না পারি | 
বরের অঙ্গেয় 'জ্যাজি কহনে ন! যায়| 
কন্যার অঙ্গের ছটা ভুবন মোহয়ু।। 
কেহ কেহ বলে সত্য লক্ষ্মীনাবাযুণ । 
যৈছে বর তৈছে কন্যা কন্দৰ্প মোহন | 
যারু যত মনের কথা বলিয়। বলিয়া । 
হাসিয়া হাসিয়া পড়ে ঢলিয়া ঢলিয়া | 
একে নব তঞ্চণী নাগরী বিভা ঘর । 
আনন্দে ধৰিতে নারে অঙ্গ পরস্পর ॥ 
এই মতে আনন্দে সমস্ত দিন গেল ৷ 
গ্রদোষ সময় অসি উপসন্ন হৈল ॥ 
বর কম্য! সাজ ইতে কহিল! পণ্ডিত । 
শুনিয়া সবার মনে হৈল বড় প্রীত ॥ 
নিত্যানন্দ বসি বিষ্ণু মণ্ডপ উপরে । 
গৌরীদাস আসিয়া বরের বেশ করে '। 
পৃর্ধের যেন বৃন্দাবনে রুহিনী নন্দনে । 
মনোহর বেশ কৈল সুবল আপনে ॥ 
দৈবে সেই বস্তু হয় নাহিক সংশয় । 
সত্য (-ই রাম সেই শ্রবল নিশ্চয় || 


সহজেই নিত্যানন্দ অনঙ্গ মোহন । 
তাহাতে তিলক দিল কপালে চন্দন || 


সহজেই প্রেমে মত্ত ঘৃণিত লোচন। 
তাহাতে দীঘল করি দিলেন অঞ্জন | 
উন্নত নাসিকা তাহে চন্দন তিলকে। 
সে মুখের শোভা বিধু মণ্ডল ঝলকে ॥ 
পরিসর হৃদয়ে মণ্ডিত ঘন সার । 
মিলিতে চন্দন যেন সাক্ষাৎ শূঙ্গার ॥ 
শুক্ল বন্ পরিধান শুভ উপবীত। 
বিচিত্র বিক্রম যেন অনন্ত বেষ্টিত | 
সম্তকে মুকুট আর শ্রবণে কুণ্ডল । 
সব্বাঙ্গে সুবর্ণ ভূষা করে ঝলমল || 
শিল্পী-পণ্ডিত! নার” বসিয়া নিজ্জনে। 
বন্তুধার অঙ্গ বেশ করে এক মনে । 


যথা রাগ := 


করেতে ডিকণি ধরি, কেশ সব্কার করি, 
বর্ণ সত দিয়ে মূল বান্ধে। 

ত্রিগুচ্ছ সমান করি, বেণী কৈল মনন্বারী, 
বদ্ধ কৈল কবরীর ছন্দে ৷ 

রঙ্গন পাটের থোপা, তুই দিগেকর্ণ ঝাপা, 

পিঠে পড়ে হৈধ1 সারি সাবি । 

ললাটের ক্ষুদ্বালাকে' এক এক করি তাকে 
বেণী বানাইল মনোহারী॥। 

বনের অঞ্চল দিয়া, মুহি মুখ নির্তিয়া, 
কুঙ্কুম মাজিল পুনঃ তাঁয়। 

অলকা তিলক করে, নয়ন অঞ্জন পরে, 
সাজাইয়া, দীর্ঘ রেখায়। 

কপাল চিত্রিত করি. বিন্দু দিল সারি সারি’ 
চিবুক্ষেতে চন্দন রচিল। 

নাসার তিলক দিয়া, বুধ তাহা নিবখিয়া, 
তার পরে ভূষা পরাইল || 


১১৩ শ্রীশ্রানিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার 


নাসাগ্রেতে স্থূল মুক্তা, স্বর্ণের গুলধুক্তা, আনি উপ্থিত কৈল পণ্ডিতের দ্বারে | 


দোলে কিশা অধবু শিখরে । দিবা চতুদ্দোল! পন্ধি চড়ান প্রভুরে || 
তিল পুষ্প অগ্ৰে যেন, পড়ে মকরন্ কর্ণ, বাঘ্যকার সকল বাজায় এক তানে। 
গুুলরূপে বিশ্বে উপরে । কত শত শত বাছা উঠিল গগনে |; 
স্বর্ণের কষ্ঠি হয়, ক বক্ষ পরিচয়, নর্ভন গায়ন গায়, ' স্বযন্তিত ভান । 
আর দিল স্বর্ণপদক দিব্য বস্তু ভূষ'পরি প্রভু বিছ্মানে ॥ 
সে অতি বিচিত্র সাজে, ধল বক্ষের মাঝে, লীলায় চলিল নিত্যানন্দ দগবেছে। 
শোনে যেন অনঙ্গ ফলক ।। আনন্দ মঙ্গল ধ্বনি হয় চড় ভিতে ৷ 
কর্ণে দিল চাপা সে'না, সে যেন ৰিজুৱি সারি সারি দোয়াৱে নগর-নবীগণ। 
কোণ], 


| শিশু কোলে করি ধেয়া যায় কতজন ॥ 
নত্্র রহে অংশের উপরে । 


রহিল! একত্র স্থিতি, স্বভাব চঞ্চল মতি, 
অংশ পরশিভে সাধ করে।। 

ন্ুুবর্ণ বলয়! ভূজে, করে নব সঙ্গ সাজে, 
তার কোণে কনক কম্কণ । 

সোনার নূপুর পদে. পরাইল বহু সাধে, 

যাবক-রঞ্ভিত আচরণ ।. 

শুরু বন্ধ পরাইয়।, অধবে তাশ্বল দিয়া, 
গলে দিল গন্ধ পুষ্প মাল৷ ৷ 

চন্দন চচ্চিত করি, অ.হ গন্ধ দিব্য ধরি, 
ঘন সার করিয়া মিশাল ॥ 


শ্রাজাহব। নিত্যানন্দ, দুহু পাদপদ্ধ দন্দ, 
- হৃদয়েতে ধরি অবিরত। 
তার লীলা গুণগ নে, বৃন্নাবন দাস মনে, 


. পৌগণ্ড বালক অ'গে আগে কত ধায় ৷ 
আনন্দে উন্মত্ত কণ শত গীত গায় ॥ 
ইহাই 'অ'তব ছুটে পারব গগনেতে ৷ 
দ্বীপক জ্বালায়ে কণ লক্ষ লক্ষ শতে। 
তাহার ছটাতে রাত্রি দেখি দিন প্রায় | 
কত শত বিঘ্যাধত্ৰি নাচি নাচি যায় ॥ 
দেবগন আসি সব নবরূপ হইয়া । 
দেখয়ে প্রভুর শোভা নয়ন ভরিখা ৷ 
দেব নরে-কিআনন্দ. কহনে না যায়|... 
হেন লীলা কবে প্রভু নিতাানন্দ রায় ॥ 
কলিযুগ হেন লীলা করেন ঈশ্বর । 
বেদণ্ডপ্ত লীলা এই জানিতে হৃক্ষর ৷ 
এইমতে নগর ভ্রমিয়! নিত্যানন্দ | 


তহাল ধর ভেল চিত ॥ পণ্ডিত তৃয়ারে-উদয় পৃর্ণচন্দর | | 
আন্মবন্ধু সবে মেলি কহিল পণ্ডিতে । পণ্ডিত আসিয়া নিল করেতে ধরিয়া । : ; 
সকলে বলেন বর ভ্রমণ করিতে ।, ধ্প-দীপ-গন্ধ-পুষ্পমালা- পদে দিয়া || 
পণ্ডিত নয়! তাহ! কৈল অঙ্গীকার | জল ধারা লইল বিবাহ স্থানেৱে । 
সকলের আভিরুচি কর্তবা আমার ||. আ্রীগণ মেলিয়] সব হুলাহুলি করে 
শুনি সরে শানন্দে ধাইল উত্ুষ্টিতে।.. নিঙ্যানন্ব দাড়াইল। পিঙের উপরে | 





ন য়োজন একর করিতে |] অঙ্গের চটায় দিক ঝলমল করে || 





প্রথম স্ভবক ১১ 





বিপ্রগণ দীপমালা ধরি সব করে। 
নিভ্যানন্দে সাতবার প্রদক্ষিণ করে । 
স্রীগণ হাময়ে সব মুখে বন্ধ দিয়া । 
পরস্পর অঙ্গে অঙ্গে পডয়ে 
কম্তা আনিলেন দিব্য সিংহাদনোপৰি | 
ফিরলেন নিত্যানন্দে প্রদক্ষিণ করি |, 
পান পুষ্প ছড়াইয়া সন্দর্শন গৈল । 
স্বাভাবিক প্রেম দোহার উদয় হইল ৷ 
[বদন বিয়োগে দেখিয়া প্রাণনাথে । 
অভিমানে বস্্রধা ৱহিলা হেট মাথে ৷ 
পুনঃ ভাবে লইলেন গৃহের ভিডরে । 
ব্রাহ্মণ সকল বিধিমত ক্রিয়া করে || 
বহুবিধ তৈজস আদি বস্তু আভরণ ৷ 
সাক্ষাতে পণ্ডিত কৈল জামাতা বরণ ৷ 
পুন: কনা মানিয়া করিল সম্প্রদান ৷ 
পূর্বাপর আছে যেন বেদের বিধান ॥ 
বর ন্চম্যা লইলেন গুহের ভিজবে ! 
দিব্য শা পুষ্পময় পাতিয়! বাসবে । 
বিদদ্ধা যুবতী সব প্রবেশিল ঘরে। 

বঙ্গ পরিহাসে সব জাগিল বাসবে ॥ 

এ মত আনন্দে বাত্রি প্রভাত হইল। 
সান করি প্রভু কুশণ্ডিকাতে বসিল । 
বিধি শানে যঞ্ছাদিক কম্ম সব কৈল । 
ভাৱপরে শত শত ব্রাহ্মণ ভুঞ্জিল ॥। 
এই মত আনন্দে কতেক দিন যাঁয। 
একদিন গৃহে বসি নিত্যানন্দ বায় i 


ঢলিয়া । 


কৃষ্ণের প্রসাদ অন্ন করেন ভোজন ৷ 
বাবু বার শ্রাজাহবা১ দিচ্ছেন বাঞ্জন ॥ 
সবধাদাসের কন্যা হয়েন বস্তুর কনিষ্ঠ! । 
বাল।াবস্থাবধি নিত্যানন্দে তার নিষ্ঠা ॥ 
পাঃশিতে শ্রীমর্তকের বসন খমিল। 
আর দুষ্ট তুজে বাস দংভ্রম করিল 


তাহা দেখি নিত্যানন্দ মনে ধিচারিল । 


এই মোর পূর্ণ শক্তি নিশ্চয় জানিল || 
আচমন কৰি প্রভু পালছ্ছে বসিলা । 


এই কালে বণুলম্্লী আসিয়া মিলিল ॥ 


আক্বিয়া প্র বসাইল বাম পাশে। 
প্রভু স্পর্শ পাই দেবী স্থখরসে ভাসে ॥ 
মৃতু মন্দ হাসি কপূর তাম্বুল লইয়া । - 
প্রভুর অধরে দেন হযযুক্ত হইয়া 
সেইকালে শ্রাজাহ্চবা তাতে মিলিল! । 
প্রভু দেখি অতিশয় লক্জাযুক্ত হৈলা | 
ইহা দেখি নিঙ্যানন্দ করে আকধিয়া । 
বসাইল! জাহবাবে দক্ষিণে আনিয়া ৷ 
এই মোর প্রাণপ্রিয় হৃদষে দানিয়।। 
তার পঃদিনে প্রভু মনে বিচারিয়া।। 
দা স পণ্ডিতে কহিল এই কথ 
জৌতুকে লইলাম তোম'র কনিষ্ঠ দুহিত! ॥ 
শ্রনযা পণ্ডিত গোষমাঞি করিল স্বীকার , 
তোমার অব অদেয় কি আছয়ে আমার ॥ 
জাতি প্রাণধন গৃহ পরিজন মোর । 
এককালে ন কৈল প্রায়ে তোর ॥ 


১) গ্রীজাহ্কব। _ সজাহৃবাদেৰী পূৰ্ব্ব অবতাণের বলদেক পড়ী রেবতী' ও ত্রজের ' 
অনঙ্গ মঞ্জরীর মিলনে কৃধ্যদাস পণ্ডিতের কঞ্গারূপে আবিভূতিহুন। প্রভু - 
নিত্যানন্দের অন্তদ্ধানের পর জাহৃবাদেবীর অত়াচ্ছল মহিমার প্রক্ষাশ ঘটে, 

খেতুবী উংসধাদিতে বহু লীলার প্রকাশ করে । সর্বশেষে বৃন্দাহলে গমন কিয়া 


শ্লীগোপানাথ দেবের মনন্দরে প্রবেশ করত অন্তত্ধান করেন। 


১২ শ্রী আনিত্্যানন্দ বংশ-বিস্তার 


এতেক কহিয় পণ্ডিত উৰ্দ্বাহু করি। 
প্রেমে পরিপূর্ণ নাচে বলে হরি হরি |। 
হে কৃষ্ণ! যাদব! হেন করিবে কথন । 
নিত্যানন্দে রহে মোর কয়_বাকা-মন || 
এই মব কহিলেন ম্বগণ আনিয়া । 

ভাল ভাল কহে তার হাসিয়া হাসিয়া ॥ 
তোমার সম্বন্ধে মোরা হইলাম কুতার্থ। 
প্রভু আজ্ঞ| লজ্বিবারে কাহার সমর্থ ॥ 
সবে.কহে পণ্ডিজেরে হস্ত জোড় হয়া । 
কলিকালে নিল! তুমি কৃষ্ণেরে কিনয়া | 
এইমত অন্বিচ্চাতে নিত্যানন্দ ৰায় । 
প্রেমানন্দ সিন্ধু মাঝে লে'কেরে ভাসাধ ॥। 
এইমত নিত্যানন্দ ইচ্ছা! লীলা করে । 
জ্রীবস্থ জ হৃব। লৈয়। সদত বিহরে ॥ 
একদিন নিত্যানন্দ এখ্বধা শুকাশি। 

দুই প্রিয়া সঙ্গে লীগা করে হাসি হাসি | 
অনন্ত শব্যাতে শুই প্রভু হলধর । 

ছুই প্রিয়া সেবা করে পালঞ্চ উপর ॥ 
বস্তুলক্ষ্ব করে প্রভুর চরণ সেবন। 
শ্ীজাহ্নব। মৃদু মৃতু হাস্ত ছবদন || 

কপূর তাম্বুল দেন প্রভুর অধরে ৷ 
চৌদকে বেষ্টিত সখীগণ সেবা করে । 
কেহুত চামর বায় কেহ বা বিজন । 

মু হাসো প্রভুর কি শে ভ। সেবদন।। 
কোটি কোটি চন জিনি তেজ নাহি অন্ত | 


সহস্ৰ ফণায় ছত্র ধরিয়া অনন্ত || 


অজ-ভবাদিক আদি জোড় কৰি কর । 
সনক নারদ ব্যাস আব শুকববু ।। 


 শ্রহু প্রই করিয়া সবেই করে স্তুতি । 


বাপমল অঙ্গ ছট! পুপ্ত পু জ্যোতি ॥ 





- প্রভূ আজ্ঞা পালিবারে ব্সাইব ছাট ॥ 


৮ 
মহতেজে ব্যাপিলেক বাহির অত্তর | 
সুধ্যাদাস গৌরীদ।স ছিল বাড়ির ভিষ্ 
মহাতেজ দেখি সব চমৎকার হৈলা। 
জামাতা আলয়ে দুই ধাইরা যে গেলা। 
দেখিলা পালঙ্ক পরি প্রভু শুই আছে। 
ছুই ক্যা চতুভুৰ্জা দেখি প্রভুর কাছে ।। 
শুভ্র গৌর শ্বেত কান্তি অঙ্গের লাবণী। 

চতুর্ভ্‌জে নীলবাস কটিতে কিঙ্কিনী ॥ 
নানা অলঙ্কাবে দর্বব অঙ্গ বিভুষিত। 
আজ'নুলন্থিত বনম'ল বিরাজিত | 

দুই হস্তে শ্রীহল মুল শোভা! করি। 

ছুই হস্তে কৃষ্ণ নাম জপে করে ধরি || 
পারিষদগণ সব দেখি জ্যোতিশ্ধীয়। 
প্রভ্‌ ' প্রভ্‌! করি স্তুতি করে অতিশয় 
জয় বলদেব জয় জয় সন্কর্ষণ । 

কিব। প্রচ, কিবা রূপ না যায় কখন || 
দেখিয়া মূচ্ছিত হই পড়ে ছুই ভাই। 

জয় জয় বলরাম বলিয়া জিব তাই || 
দেখি নিত্যানন্দ প্রভ্‌ এশ্চর্ধা সম্বরিয়া।, 
উঠ উঠ বলি প্র, তুলিল ধরিয়া । 
গ্রভর পরশে দোহে পাইল! চেতন। : 
দুই ভাই ধরে প্রভ,র ছুই শ্ীচরণ ॥ 

দুই ভাই স্তুতি করে গলে বস্তু দিয়া। 
হ'সে কৃপাময় প্রভ, হারে চাহিয়া ॥ 
তুমি তুই জন্ম জন্ম কৃষ্ণের প্রিয়দাস . 
এই মত করি হাহা করিল আশ্বাস | 
বিদায় হইয়া] ছুহে কহিল! গমন। 
জানলেন হুহে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ॥ | 
মন হইল খওদহে করিব ঝ্বপাট । 


দ্বিতীয় স্তবক 





১৩ 
এত চিত্তি চপিলেন খড়দহ গ্রাম । ধুয়া = 
প্রকট করিল টাহা আত্ম লীলাধাম ৷ 
গৃহাশ্রমীধৰ্ম্ম প্রভু সকলি করিল। জর জয় নিত্যানন্দ,  মন্থামহেশ্বর, 
'শ]ামন্থুন্দর শ্রীবিগ্রহ' সেব। প্রকটিল ॥ সকল ভাবার 
সব রস সাগর, ব্রজ জন নাগর, 


প্রীবন্-জাহব। দোহে চরণ সেবরে । 
কার কোন শক্তি সঞ্চারিল স্বেচ্ছাময়ে '| 
দুই প্রিয়! সঙ্গে প্রভু করয়ে বিলাস । 
নান! স্থুথে বিহরয়ে রতি সুখল্লাস | 

দুই প্রিয় সঙ্গে নানা রস বিলাসিয়া 

ছুই প্রিয়ার মনবাহ্ণ পূরণ করিয়া ॥ 

দুই প্রিয়ার কি আনন্দ তাবু নাহি ওর | 
নিত্যানন্দ হেন স্বামী পাইয়া! প্রেমে ভোর 
চৈতন্ত চরণে দৌহে প্রার্থন। করযু। 
জন্মে জন্মে যেন স্বামী নিত্য'নন্দ হয় ।। 
ভক্তি শক্তি জাহ্বাতে বস্তুতে প্রকাশ । 
এই গুঢ় লীল! কহে. বৃন্দাবন দাস |; 


ইতি শ্রীনিভাানন্দ প্রভূ বংশ বিস্তাবে 
| আদ্য ল'লায়াং 
জবীরচন্দ্রাবভার কারণং নাম প্রথম স্তবক 


দ্বিতীয় স্তৱক 


জয় জয় প্রভু নিভ্যানন্দ বলবাম । 
চরণ আত্রয় দিয় পূর্ণকর কাম । 


_ তথাহি_ 
গত: সেমকরারুণেবন্দীকৃত হ্থবিগ্রহং | 
 প্রেমভক্তাখ্যতুস্থাপ্য সঞ্চারিত জগভরয়ং | 
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময় । 
(মো পাপিষ্ঠে দেহ প্রভু চয়ণ আশ্রষ॥ 


- ব্রিংশদ্য় লক্ষণ, 


ছিতীয় কৃষ্ণ অবতার ॥। 
বস্তু রেবতী পতি, জাহ্বা সংহ্ৃতি, 
পুরুষ প্রকৃতি দেহাধারী। 
গৌর মনোগত, অভিমত ভাবিত, 
নিরবধি গৌর বিহারি ।। 
কলি মলে লিপ্ত, দীপ্ত নু" হরিবুস, 
অদ্রশে গৌর গোসাঞি । 
শুদ্ধ ভক্তি বিন, অন্ত আবাধনে, 
কলিজনে আনগি নাঞি।। 
কৃষ্ণ কৃপালু, কৃপা! করি দীনহীনে, 
পুনঃ যদি করে অবতার । 
তবে সে সকল জীবে, কুপা করি পুন এবে 
তবে সে হইব উদ্ধার || 
বন্ুধা জাহ্বা দেবী, নারায়ণ দেব সেবি 
শুদ্ধ সত্ব মতি শিরোধাধা1। 
কুশল ঈশ্বর, 
সকল গ্রকৃতি-গণ ব্ধ্য। | 
দুগ্ধ সিন্ধু, সম যার উদবু। 
বীরচন্দ্র অবতার । 
সুকৃতি বন্ধুগণ, চিত নিবু ধাবণ, 
কৃষ্ণ করল পরিচার || 
কলিমল নাশিতে, 
_ছুজ্জনগণ_ পৃথিবীর । 
যুত স্বপুকথ, 
উভবণ বিন! মিছির ॥ 
f 


নিত্যানন্দ প্রিয়, 


বীরচজ্ঞ সম, 






১৪ 
নিত্যানন্দ চন্দ্র, অতি হরযিজ, 
অট্ট অট্ট বহু হাস। 
সব জন মন প্রাণ, বশ্য নির ধারণ, 
কহু বৃন্দাবন দাস।। 
ঈশ্বরের জন্ম কর্ম্ম কভু নাহি হয় । 
আবির্ভাব তিরোভাব বেদে মাত্র কয় ॥। 
অপ্রাকৃত লাল! এই জীব উদ্ধারিতে । 
প্রাকৃত দেখায় এই মনুষ্য লীলাতে । 
ভক্ত বিনা এ লীল৷ কে বুঝিতে পারে। 
ঈশ্বর অচিন্ত! শক্তি কখন কি করে।। 
শুভদিন শুভলগ্র শুভক্ষণ পাইয়।। 
ঈশ্বর আপন বাক্য স্বদৃঢ় জানিয়া .। 
শরং-কুষ্তী-নবমীতে শোধন দিবসে । 
ঈশ্বরাবির্ভাবে স:লোক আনন্দেতে ভাসে | 
ভিনলৌক জয় জয় হরিধ্বনি হৈল । 
দেবলোক নরলোক আনন্দে ভাসিল ॥। 
ধন্য ধন্য বস্তু লক্ষ্মা বলে সর্বজন । 
পুত্র প্রসবিল সেই গৌর নারায়ণ । 
পঞ্চদশ মাস তেজোবরূপশ যে রহিল | 
মার্গশীধ শুরু চতুখীতে প্রসবিল। || 


'তখাহি- পদং_যথা রাগের গীয়তে = 


কনক কমল (জ্যোতি, অঙ্গ ভঙ্গি শোভ। 
অতি, 
আজানুলম্বিত ভুজ সাজে। 


সিংহের ডঙ্বুর হেন, মধ্য দেশ অতি ক্ষীণ, 
এ বক্ষ কন্ট কিশোরী বিরাজে ॥ 
পাদপদ্ম শোভা অতি, ধ্বজ বস্তান্কৃশ তথি, 
বক্তোপল অরু নহি ভালে । 
মধুর হাসি, উগবে অমিয়া বাশি, 
দবশনে হৃদয় নির্মল | 





স্ীশ্রানিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার 


-_---72-223৫64::] 


০৯. 
যত কুল বধু আসি, বালক দেখিয়! হা 
প্রশংসয়ে ধন্য ধন্তা করি। 
বন্থুলদ্মী ভাগ্যবতী. পুত্ৰে প্রসবিল সতী 
ভুবনমোহন বলিহারী ॥ 
বাপকের দরশনে, সবে চমৎকার মানে, 
কোন মাহাপুঞ্ণয নিশ্চয় 
বৃন্দাবন দাস কহে, প্রাকৃত বালক নহে, 
পূর্ণ ব্রন্মা সনাতন হয় ॥ 

বীরচন্ত্র রূপে পুনঃ গৌর অবতার | 
থে না দেখেছে গৌরচন্দ্র সে দেখুক 
আববার | 
ভুবলমোহন বংল্যরূপে করে ল নল] | 
দিন দিন বড়ে যেন ম্ধাংশু কলা ॥ 
একাদন প্রভু বলিয়াছেন বাহিরে । 
হেনকালে অভিরাম-আইলা সত্বরে॥ - 
দাদাবে বলাই বলি দুয়ারে ডাকিল। 
প্রাঙ্গণে আসিয়া পুন অনেক হাসিল ॥ 


নিত্যানন্দ ধাইয়াধরিল তর গলে। 
মধু মধুর করি অভিরাম বলে। 


শুনিলাম তোমার যে হয়েছে সন্তান । 
আমারে দেখাও আঁমি করিব প্রণাম ॥ 


নিত্যানন্দ কহেন সকলি জান সে । 


'আমিত না জানি কোথাকাবে আইল (৫ 


এই যত ঠারে ঠারে কহেন: দুঃ'জন]। 
গলে গলে ধরি করে প্রেমের কান্না: 
অভিরাম আইল! শুনিয়! বস্তু দেবী: 
কি করেন কৃষ্ণ এই মনে মনে ভাবি |; 
শুনিতেছি আবিগ্রহে দণ্ডবং হয়া। | 


‘আসিতেছে কত স্থানে বিদার করিয়া: 
_বীবচন্দ্ শুতিয়াছেন খট্টার উপরি ৷ 


দিব্য সুরুঙ্গ বন্ত্র-খণ্ড বক্ষে ধরি | | 


দ্বিতীয় স্তবক 


১৫ 





আধ আধ মুদি রহে নয়নের তারা । 
গ্রদোষে কমল কোষে ডুবিছে ভ্রমর! ॥ 
কজ্জল উজ্জ্বল রেখ! শ্রবণের কাছে । 
গোময় অঞ্জন ফোটা ললাটের মাঝে । 
সুচরে চিকুরে সম্মুখের বুট! সাজে। 
যেবা নিরখয়ে তার জাগে হিয়! মাঝে ।। 
বতুলক্ষ্মী পুত্র নিলা কোলেতে তুলিয়।। 
হেনকালে অভিরাম১ তথায় আসিয়! ৷ 
দেখি বন্ুলক্ষ্মী দিলা জাহনব! কোলেতে | 
পুত্র কোলে নিলা দেবী আনন্দ সহিতে ৷৷ 
হস্ত ফিরাইলা মাঙা বালক মস্তকে । 
মৃদু মৃত হাসে প্রভু দেখিয়া মাভাকে ॥ 
হেনকালে অভিরাম তপাতে আসিয়া । 

 অনিমিথে বহে শিশুরূগ নেহারিয়। ॥ 
নয়নে লাগিল৷ যেন অমিয়! অঞ্জন । 

₹সর্ব্বেন্দিয় জুডাইল করি দরশন ॥ 
নিশ্চয় ঘতু শুতিয়াছে মাতার উরু পরে। 
অরুণ কিরণ যেন গৃহেতে সঞ্চাবে || 
উন্নত নাসিক মার সুন্দর কপাল । 
মহাডূজ দীর্থস্টায় বক্ষ স্থুবিশাল ॥ 
কর পদ তলে যেন মাডিল লিঙ্গুলে। 
মহাপুরুষের আকৃতি তাহার উপরে ॥ 
দেখি আনন্দিত হইলেন ভারিরাম। 
চবণের তলে গিয়া কবিলা প্রণাম 7 

| উঠি দরশন করে পুনঃ দশ্থবং। 
বার বার তিনবার করিলা এক্টমত || 
যোগনিদ্রা হৈতে প্রভু জাগিয়া হাসফ | 
চরণ চারণ করি শিশু প্রায় হয | 





চিনিলেন অভিরাম এই প্রভু মোর । 
হাসি হাসি বলে ভাল ঠাকুরালি তোর ॥ 
পূর্বের যৈছে গৌবাঙ্গের লাবণ্য সুন্দর । 
সেইমতে বীরচন্দ্র সর্বব .কলেবর ।। 

তৈছে মুখচন্দ্র শোভা তৈছে দুই নেত্ৰে । 
তৈছে দুই ভুজ শোভা আজায়ুলম্বিত ॥ 
তৈছে সৰ্ব অঙ্গ ভঙ্গী দেখি অভিরাম । 
সেই সেই বলে প্রেমে ঝুরে দু নয়ন || 
প্রদক্ষিণ করি পুন: দণ্ডবত করি । 
প্রেমনিন্দে ভাসিষা বলেন হরি হবি || 
শিঙ্গ। বেনু বাজাইয়! বাহির হইল! | 
নিত্যানন্দ সমাদৱ করি বসাইলা ৷ 

মর্র পুচ্ছের চুডা গুঞ্জ পুষ্পমাল। । 

মকর কুণ্ডল কানে হস্তে তাড় বাল] 
কটিতে কিঙ্কিনী ধড়া চরণে নূপুর । 
কেতকী বরণ অঙ্গ গঠন মধুর ॥ 

বৃষভান্ণু নৃপতিব নন্দন সদাম । 

সেই সিদ্ধ গোপ মাত্র নাম ‘অভিরাম’॥। 
এক রাত্রি বহিয়। গেলেন অন্য স্থানে । 
উতৎকণ] আনন্দে ফেবে নাহিক বিশ্রামে ॥ 
বলা লীলা ছলে প্রভু আত্ম প্রকাশিয়া। 
ব্হাবুষে নিত্যানন্দ চন্দ্রে সখ দিয়া || 
অদ্বৈত গোসাঞি শান্তিপুর হইতে আইলা 
দেখি আনন্দিত হয়! সাবধানে রইল! || 
পুন চোর! আসিয়াছে জাতি নাশীরু-ঘর । 
ক্ষণে অবধো ক্ষণে রহেত সংসারে 
ভক্তির প্রভাবে জানিলেন সীতানাথ । 
সেই ভূ গৌরচন্দ্র আপনে সাক্ষাত ॥। 


চিত: SEH BEET ETE 
১) অন্তিব্াম _ ব্রছের ্রীদ:স সখ! ব্রজ দেহ লইয়াই গৌড় দেশে অ গমন করতঃ 
খানাকুল-কৃঞ্জনগৰে শ্রীপাট স্থাপন করেন। শ্বমন্মহাপ্রভু তাহার নাম অভিরাম 


গোপাল রাখেন । 


oo শী ীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার 


০০০০ 
চোরের ঘরের চোর নিতি চুরি করে । 

এ চোর ধরিহ মোরা কেমন প্রকারে |)” 
সহজে অদ্বৈত গোসাঞি তঙ্জায় সমর্থ । 
তার কৃপা যাৱে সেই জানে সব অর্থ ॥ 
নিজ প্রণিনাথ জানি অদ্বৈত গোসাঞি ৷! 
অনেক প্রণাম কৈল প্রেমে বাহ্য নাই. । 
‘সেই চোর!’ “সেই চোর!’ বলয়ে অদ্বৈত 
এ সকল প্রেম কথা কে জানিবে তত্ব ॥। 


বিধি কি গড়িল রূপ বসের মিশালে ॥ 
আন্তোর কি দায় নিত্যানন্দ মোহ পায়। 
পুত্র বুদ্ধি না করেন গু সর্ব্বথায় । 
বীরচন্দ্রে গৌরচজ্জে কিছু নাহি ভেদ। 
আবির্ভ ব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ 
ভ্রীবীরচন্দ্র গোসাঞির চরণ করি আশ। 
বংশ-বিস্তার কহে বৃন্দাবন দাস || 


দেখিয়] সবার মনে চমৎকার হইল । ইতি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ-বিস্তারে 
কোন মহাপুরুষ নিত্যানন্্র ঘরে আইলা ॥ রর বহন আছ 
লীলায়াং শ্রাল শ্রীযুক্ত বীরচ { 
প্রদক্ষিণ করিয়া অদ্বৈত গেল পুরে। 1 যুক্ত বারচন্দর প্রকাশ 
কথনং নাম দ্বিতীয় স্তবক: | 
আব যত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য গেল ঘরে | 


এইসতে বীবচন্দ্র বাল্যলাল। বেশে । 

মনোহর লীলা করে দিবসে দিবসে । তৃতীয় সবক 

কি কহিব বীরচন্দ্র রূপের মাধুরী । eC 

যার যাহ! নেত্র পড়ে রহে তাহা হেরি । টি তি হার 


স্বভক্ত কৌমুদ প্রফুল্লিত করি চন্ত্র ৷, 

কোটি কন্দৰ্প লাবণ্য মন মোহনীয়! ৷ রী 2 

শ্াজাহুবাছ্য নয়নে ক্ষণদ" - 
ব্ৰহ্মাদি দেবতাগণ দেখেন আসিফ .। রর রি ্ রঃ TE 

গ্রমামূতং বিত ত্র 
নবরূপ ধরিয়া সকল দেবগণ । র্‌ ই 

' নিন্তি অসি বীরচজ্দ্রে কবে দর্শন ৷ 

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময় । 

ভাল লীল। কর প্রভু পৃথিবী ভিতরে । 


যার নাম লব! মাত্র ভক্তি সিদ্ধ হয় ॥ 
তোমার কৃপা বিনে এট কে জানিতে 
পারে || মাহেশ নিবাসী এক বিপ্র শুদ্ধ চিত্ত। 
ঘোর কলিষুগে প্রভু এঁছে লীলা কর । বিষ্ণু বৈষ্ণবের পৃজা তার নিতা কৃতায ॥ 


কে জানিতে পারে তুমি স্বতন্ত ঈশ্বর ৷ “ম্ধাময়ঃ নাম পিপিলাইর১ জমাতা। 
এইমত নতি স্তুতি করে দেবগণ। 'বিছ্যন্সালা” নাম হয় তাহার বনিতা | 
শুনিয়! হাসেন বীরচন্দ্র নারায়ণ । বিষু-পয়ায়পী-শুদ্ধা-পতিব্রতা-নারী। 


চরণে মগর! খারু বাঘ নখ গলে। স্বামীর নিকটে নিত্য বহে কর জুড়ি ৷! ্‌ 

১) পিপিলাই বলিতে শ্রীকমলাকর পিপিলাইকে বুঝায় ।' তিনি দ্ধ দশ গোপালের : 
একজন । পূৰ্ব্ব অবতারে ব্রজে ‘মহাবল’ নামে ছিলেন। . 
7257. 
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কন্য| পুত্ৰ হীন মুই বুথ জণ্ম যয । 
কি শখ সংসারে থাকি কিমের মায়ায় ৷ 
মুখুটী কহয়ে সতী (মার মন আই । 
নিধিবদ্ধ হয়েছি গৃহে তোরে সহ্য কই ।। 
প্রভুর চন্দন যাত্রার যাত্তিক১ সহিতে। 
চল যাব গ্রীমুকুন্দ-দর্শন করিতে ।। 
তার কৃপায় তোর চিত্তে হইল ক্ফুরণ 
চল গয়! করি জগন্নাথ দবুশন ।। 
৷ এত বলি বিএবর হরিধ্বনি করে। 
ভা স গেল বুধাময় আনন্দ সাগরে | 
তার পঞদিনে গ্রামী-বিপ্রে নিমন্থিল। 
»তুরিবধ করি ভক্ষ্য ভোজ্য করাইল ।। 
ঘরে যত দ্রব্য ছিল বিপ্রে কৈল দান । 
মাল গন্ধ দিয়! সবার করিল সম্মান ॥ 
হেনকালে আইল যভ-যাব্রিকেবুগণ 
মহামিহোতলবে তারা করিল ভোজন ॥ 
প্রাতে উঠি বিপ্রবর পত্নী করি সঙ্গে । 
চলিল বৈষ্ণবসহ হরিকথা রঙ্গে ॥ 
অবশেষ বিযয় ধনবত্ব-যত ছিল। 
জগন্াাথের ভোগ লাগি সঙ্গে করি নিল। 
(ক্রমে ক্রমে চলিয়া আইলা নীলাচলে। 
পথ পরিশ্রম নাহি, হরি হরি বোলে ॥ 
শ্রামুখ দৰ্শন করি কৃতার্থ মানিল। 
(সর্ব তীঁথ পধ,টন প্রদক্ষিণ কৈল ॥ 
পরম আনন্দ কৈল বখ মহোতসবে। 
সঞ্চয় যা, যার বায় করিল উংসবে।। 
চতুম্মাসা রহি করে তীর্থ পর্যাটন। 
নিজ ভাধা। প্রতি এই কহিল বচন ৷ ' 


বৈষ্ণপগণের সঙ্গে । 





নিৰ্জ্জন স্থানেতে চল সমুদ্রের তীরে । 
সাধন করিব প্রাপ্তি লাগি যনুবরে || 
তথা গিয়া এক ক্ষুদ্র পত্রাশ্রম করি । 
নিরম্তর ছুইজনে জপয়ে মুরারী ॥ 
বহুকাল ধ্যানে তুষ্ট সমুদ্র হইয়া। 

কন্তা! এক সঙ্গে করি মিলিল! আসিয়া ॥ 
মূক্তিমন্ত জলনিধি হইয়। সদয়। 

কা অন্যে ধরি বিপ্ৰে মৃহ ভাষা কর ৷৷ 


“এই কম্তাঃলইয়। তুমি পালহ যজনে। 


উহা হৈ পাবে তুমি পুরুষ রতনে ॥ 
এই কনর! হইতে তোমার কুলের উদ্ধার । 
এই কম্বা] হইতে যাবে সংসারের পার || 
‘নারায়ণী’ নামে এই কন্যা! লক্ষীরূপ! । 
গঙ্গা সমপিল মোরে তোরে করি কৃপা! ॥ 
এই কন্তার বৰ তিনলোক যোগ্য নহে। 
ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বরের যোগ্য বহে? ॥। 
বিপ্ৰ কহে, 'আমি অভি দরিদ্র ব্রাহ্মণ । 
অ'মা হৈ.ত লক্ষ্মী কৈছে হইব পালন || 
জলনিধি কহে, ‘বিপ্ৰ না বিহ ভুষ । 
দ্ঃন্থপ্া নহে স্লিপ এই হয় ।। 

প্রশাক্ষা রহিবে তব সেহের বশ তৈয়া। 
থাক্িবেন নিরন্তর প্রভুরে ভাবিয়া । 
গৌরাঙ্গ স্বকপ তেহে! বিষ্ণু বিশ্বধাম । 


মিত্যানন্দ অনুজ শ্রীবীরচন্দ্র নাম |] 


অন্নদিনে তীর্থ করি এথাহি আসিবে । 
কম্তা পরিগ্রহ করি কুতার্থ করিবে ॥ 
এত কহি জলনিধি অন্তৰ্দ্ধান হৈল | 
রাহ্মণ এন্মাণী পোহে হৃষ্ট চিত্ত হৈল | 


১) যাত্রিক্ সহিত _ শ্রীমন্বস্থা প্রভুর সমীপে চতুণ্ম-সা যাপনকাৱী গমনরত গোৌড য় 


১৮ শরশ্রীনিভ্যানন্দ বংশ-বিজ্ঞার 


-:৫৫৫::: — — —_ লু 
কবে বীরচন্জর প্রভু দিবেন দঃশন । এসব বিরহ লীল| বর্ণন করিভ। 
ব।ত্রি'দন দোহাকার এই উপাসন ॥ পাণপোড়ে অতএব ন। পারি বনিতে ॥ 
এই থান শুনহ নিত্যানন্দ আথান । প্রাহু দংশনাভাবে নৈষঃ ব্যাকুল । 

এপ বীবচদ্দ্র সবার গ্রান-সমতুল | 

প্রভুও বিচ্ছেদে বীরচন্দ্র অম্চ মনা । 
বিরলে বসিয়া সদ! করয়ে ভাবন]। 
কি করিব কোথা যাব বচন ন! স্ুরে। 


যে কথা শ্রবণে মিলে গৌব ভগব ন)। 
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময় । 

যার কৃপায় শুক্তিযোগ জ্ঞান লিদ্ধি হয় ॥। 
যার নাম স্মরণে লংসাৰ বন্ধ নাশ। 

যাৱ নাম ললে হয় গৌরাদের দাস।। 
সর্বব অবতার শ্রেঠ চৈতগ্ত গোসাঞি । 
স্বাহার খিতীয় দেহ নিত্যানন্দ ভাই ।। 
চৈত বিচ্ছেদে এভু সদাই বিল'প। 
ক্দা০ত বাহ্য হৈলে চৈতন্য ্লাপ ॥ 
ক।যুমনোবাকে সদা দৈতন্ ফেফায় | 
উচ্চৈ-ম্বর করিয়া গোৌএাজ গুণ গাছ ।। 
আপনে গৌরাঙ্গ গাই গওয়ায় জগতে । 
গৌর ঙ্গের গুণ গ£ও পাবে নন্দ শুতে ।। 
আপনে গৌরাঙ্গ নাম হদয়ে জ-য়ে। 


অপ্রক্ট হইল! প্রভূ ) ছাড়িয়া আম'বে | 
আনে কহে ভক্ত স1 তোমা পরতন্ত। 
যথ” যা কর প্রভু তুমিত স্বতন্ত্র ॥ 
মহামহছোতসব কণে ভক্তুণুণ্দ লয়ে । 
অগ্ৰে পবিমণ্ডলাক্ষা অভিষিক্ত হয়ে । 
বিবহে ব্যাকুল প্রভু মহোৎসব টৈল। 
ভক্তববন্দ সমুঝিয়া সান্তনা করিল। || 
নক গোপ'ল আৱ পগ্ভু মাল 
মহ।যহোংমব দ্ৰবা বহুতর কৈল || 


দেশে দেশে নিমন্ত্রণ মহামের এ৭ে। 
গীরভউ্ বনে নঙাই কিছু ন। জানয়ে | 


নিস্কর ধঙদহে অগ্যান্তরে স্থিতি | 
জীব জাহব। সদ| বাড়ান পিরীতি || 
গৌর প্রেমে গঃগএ না জানে দব।র'তি | 
শ।!মনুন্ররেহ কভু দেখে গৌর দাতি ॥ 
কে বুঝিতে পাবে নিঙাাপন্দেৰ প্রভাব । 
মন্দিরে প্রবেশ কব কৈলা তিরোভাব ।। 


পুনঃ প্রভু মনে ভাব প্রবোধ হইল । 
সব জাহনবা লইয়া গমন করিল । : 


তথা হৈতে একচা+! করিল গমন. 
বঞ্ষিমদেণেকে গিয়া করেন দরশূন ॥। 


কতোদিন বহ্কমদেহ দন কবি তথা । 
পুনঃ ভব বক্ধিমদেৰে অগ্থদ্ধান হৈল হেথা ৷৷ 


মহা ভু অভিযেক হইব শুভ দলে | 
এত শুনি যেবা আইল যেবা না অ ইপ। 
লোক দ্বারে ভেট দিবা কৃত।থ মানিজা ॥ 
তার মধ্যে ছুভ!গ্য হইল যেবা জন । 
জন্মে জন্মে বিমুখ বহিল শ্রীরণ ॥ 

গে সবার নাম লইতে শ্রদ্ধা নাছি হয়। 
প্রভুর শুদ্ধ ভক্তগণ্রে মনে জ্'প বয় ॥ 
সে সব প্রসঙ্গ এথ! নাহি প্রয়োজন। 
মন দিয়া শুন গুভু বংশের কীর্তন || 


এইমঙ মহ্োৎদব, সম্পূর্ণ হইল । 
তবে মহাস্তের গণ মনে বিচারিল । 
তারপর শ্টঅছৈত ভক্ত গোষ্ঠী লইয়! ৷ 
প্রভু বীরচন্দ্র মহ- অন্ডিষেক তি li 
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মনে মনে জ্রীমদ্বৈত জানিলেন সার। হেন সময়ে শুনি বীর্তনীয়া রামদাস । 
সেই চোরা পুনরপি আইলেন ছার বায় ।। কারমনোবাকো মনে নিতাননেতে বিশ্ব'স 
কাবে না কহিয়া প্রভু বিদায় হইয়া । তিহ কহে পণ্জিত এত উদ্দিগ্র হইয়া ॥ 
চলিলেন নিজগুহে চৈতন্য "রিবা ৷ কোথা যাও কোন বার্তা কহ বুঝাইয়া । 
ন্জি নিজ গৃহে সব ভক্ত চলি গেল! । তিহো কহে» ‘প্রভু নন্দন বীর রায়। 
নিজগন লইয়া প্রভু বিরহে রহিল! ॥ অদ্বৈতের স্থ নে উপাসনা হইতে যায় । 
ভবে কতদিন রুহি বীরচন্দ্র বায়। হায়! হায়! করি ডাক পাড়ে উচ্চে:স্বরে ৷ 
উপা ন! হব বলি মাতারে ব্বধায় ॥ ন! শুনয়ে গ্রহ উচ্চ হরিধ্বনি করে ।। 
গোপনে কহিল প্রভু বিরলে ডাকিয়া । ক্রোধ করি রামদাস বাঞ্ছিয়া ফেলিল। 
কিতা দৃঢ় কৈল বীর পুনঃ দেখ ইহা |. নিভরে বাজিল নৌকা তই খণ্ড হইল।। 
[তহে নিবেদল প্রভু তন খর । ঝাপ দিয়া পড়ে প্রভু গঙ্গার মধ। জলে। 


যবে যে করায় সেই ভাহতে তংপব ॥ কা? পাকা পায়ে জলের উপরে চলে || 
দল মুঞি কি বলিব কিবা পান কথা । অন্ধ গঙ্গা গিবা পুন ফিবিলেন কুলে । 


ব্যবহার পরমার্থের জানেন ব্যবস্থা ।। সম্তরণ করি ভীর পাইল হিল্লোলে ।। ' 
বাহিরে আয়া দেখে প্রভু খ্রাপরী । স্তুতি করে বামদাস পরম প্রবীণ | 
বাদযাহেন পারিষদগণ সঙ্গে করি ।। তুমি সর্ব অন্গধামী আম দীন হীন |। 
গঞ্ষান্ন 0 ঘা বল হইল ফৃংক্কার । ত জগতের গুরু শিক্ষা দীক্ষা মুত্রি। 
নন পৃঙ্গাদ্রব্য সব কৈল সাক্ষাংকার ॥ ভবনে ঘুষিবে তোমার গ্চনকীঠি 
'দুরথাট য ব’ বনি প্রভু যে বলিল রঃ হই প্রভ, শার শুনিয়া আধন। 
নৌকা লচয়া নাবিক স্নান ঘাটেছে রহিল || মস্ত মম জানি দিল আলিঙ্গন | 
কীর্বনীয়াগণ গায় হেড বারচল্যে | গঙ্গ। সান করি চলে নিজ অশ্যস্রে | 
নৌকার চড়িল এড কত প্রেমানগ্দে 01. প্রেমী বামদাসে নিল ধরি তাও বরে ॥ 
শাাওপুর মুখ কার নৌপা ছাড়ি দিল । হেনকালে শ্রীমতি জাহ! হান করে । 
(ভার মন বাক্য শ্রী হব জানিল ॥ বসিয়া আছেন বীরগন্দ্র পপ হেরে । 
চক্্রশেথবে আনি কাহল তুবিতে। কৃষ্ধ-প্রেমদয়ী-মাতা। কুষ- সঠকাগী । 

ূ [ফরাইঝা আন বীণ্ডে হৈল বিপরীতে |  কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-ঃলে অঙ্গ ডগমগী |। 
উপালনা লাগ য ন অদৈতের স্বানে। ঢুউ কৰ বন্ধ কু নামের গ্রহণে। 
'ছুলবল করি শীত্র আনহ তাহানে :। এ সময়ে মুনা পৃ দেখিয়ে “ফলে 1 রি 


ছে ধায় পণ্ডিত আত ব্যাকুল হইয়া । অপরাধ হয় পুতে ন'ম ভঙ্গ ক্রুজ |, 
চ্চ সন্ধীর্জন করে তাছ। না কুনিয়। | - অর দুই ভে বস্তু করিজ সম্ত্রম. 
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আর ছই হস্তে দেখি জুহল মুঘল। 
শুভ্র শ্বেত কান্ত বড় তজ কি সুন্দর |। 
তখন দেখাইয়া! মাতা তখনি লুক্চাইল। 
দেখি বীরচন্দ্র প্রভ চমংকার পাইল ॥ 
ইহা দেখি বীরচন্দ্র পড়ে স্ীচরণে। 
অপরাধ কৈমু মাতা ক্ষমা কর মনে | 
মন্ত্র্দান করি কর আমার উদ্ধার । 
যেমতে হই এ ভব সংসারের পার । 
গবে ভীজাহবা মহামন কৈল দান। 
প্রেম উথলিল করে কুষ্ণগুণ গান । 
ধরিতে না পারে কেহ হইল অস্থির । 
উদ্দপুনর্তনে যেন মহামল্লীবীর । 
'পাইনু পাইন’ বলি য'য় গড়াগড়ি ৷ 
বৈষওবের পদ ধরিবারে রডাবডি |। 
ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ ধুলে গড়ি যায় । 
“কুষরে? “বাপরে” বলি করে হায় হায় ।। 
কেথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ শ্রানন্দের নন্দন । 
একবার দেখ! দিয়া রাখহ জীবন |. 
এইমতে মহানন্দে বীরচজ্জ রাষ। 

কৃষ্ণ মহোতসবানন্দে ভাসে সব্বথায় ৷ 
সর্বদা করেন কৃষ্ণ নাম সন্কীর্তুন । 


.হাদে দেখেন শামন্থন্দর মুরল বদন || 


স্রী//নিভ্যানন্দ বংশ-বিস্তার 


এমন কৃষণপ্রেম সমুদ্র ডুবিয়া । = 
কিছু স্থির হইল! কৃষ্ণ নামগ্ডণ গাইয|॥ 
সংসার করিব বাঞ্চ। হইল অন্তরে । 
“মোর প্রিয়া কোথা বলি” অন্বেষণ কৰে 
অন্তযণামী জানিলেন আপনার মনে। 
আমিঃ যাইব নীলাচল দরশনে | 
মাঘ শুরু ত্রয়োদশী প্রভুর জন্মোৎসব। 
করিয়। চলিল সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব ॥ 
হরি সঙ্গীত্তন রসে চলে ছ্েমানন্দে। 
কি স্বথ সাগরে ভাসি চলে ভক্তরন্দে ॥ 
কত নে নীলাগলে প্রবেশ করিলা॥। 
সাববতৌম১ আদি ভক্ত প্রভুরে মিলি 
অভিরাম ঠাকুত সবার পরিচয় দিয়া। 
এ সকল মহা শত, রব প্রিয়তম কহিয়া । 
শুনি প্রভ, সবাবে কৈলেন আলিঙ্গন নি 
সবে দেখে সেই কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান ৷ 
সেইকপ সেই বোল সেইভ লক্ষণ ৷ 
নেহ মৃগ্য দেই প্রেম সেই সঙ্কীত্ত'ন ॥ 
তৈছে প্রভুর সভ্ভে মযর্াদা করিল । 
প্রতাপ রুক্রের হেলে আসিয়া মিলিলা। 
ক্ষেত্রে যাই গোবিন্দের দোল্যাত্রা দেখি 
মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখে পদ্ম আখি। 





ত্র SSR ESET re naman tamara omar aim শসার 
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ভ্রাতা । তাহার নাম বান্বদেব। অতান্তুত পণ্ডিত গুণে “সার্ববচ্ছৌম ভট্টাচার্য্য 


উপাধিলাভ করেন। যবগণ কতৃক নবদ্বীপ আক্রান্ত হইলে তাহারা নবদ্বীপ 
ত্যাগ কটন  মহেশ্রব বিশারদ কাশীধামে বাস করেন।  বাচন্পতি গোড়ে 
অবস্থান করেন_। আর সাধবভৌমকে ক্ষেত্ররাজ প্রতাপরুদ্র আাকধণ করিয়া 
শ্ীজগন্মাথদেধের সেবায় নিয়োজিত কয়েন। তদ্রবধি ক্ষেত্র বস করিতে লাগিলে 
তিনি অসাধারণ পণ্ডিত প্রতিভায় বড় বড় সন্যাসীগনকে শিক্ষা দিতেন । ৷ 
জীমন্মহাপ্রাভ, সন্যাস করিষ। ক্ষেত্রে গমন করিলে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রথম 
মিলন ঘটে । পরে তাহার ভবনে অবস্থান করিয়া বেদান্ত বিচার ' উপলক্ষ্যে: 
তাহার মাঝাধাদ খণ্ডন করেন এবং তাহাকে বিশুদ্ধ ভক্তি পথে আনয়ন করেন। 
তদবধি গৌর প্রেমে উদ্ধন্ধ হইয়া প্রভুর সেবাধ ব্রভী হইলেন |? *ভ তার | 
বিদ্যা গর্র্ব খণ্ডনকালে যখন এশ্বয্য প্রকাশ করিয়াছিলেন 


শত গ্লোক রচন! করিষ। সার্বভৌম প্র 
নামে প্রসিদ্ধ। 


» সে সময় ক্ষণ মধ্য: 
ভূর স্তব করেন | তাহাই শ্রীচৈতন্থ শতক : 


| 
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চিত্র বিচিত্র লীলা কৈল পুরুযোতমে । 

পুন গোরচন্দ্র প্রকট বলে সর্ধ্জনে ।। 

আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন। 
সিংহগ্রীবা গজ স্কন্ধ সবর্ব সুলক্ষণ ।। 
অরুণ বরণ অঙ্গে রত মনিহার । 

শ্রবণে কুণ্ডল যেন সাক্ষাং শৃঙ্গার ॥ 
অঙ্গদ বলয়া ভুঞে চরণে নুপুর । 

জ্ঞান যোগ রোগ শোক দেখি যায় দুর ॥ 
শ্রীমুখ সুন্দর যেবা করয়ে দর্শন | 

আর জন্ম নাহি করি ভার হয় মন ॥ 
কীর্তন উদ্দও নৃত্য হরিধ্বনি করে । 

জল যন্ত্র ধার! যেন ছুই নেত্রে ঝরে ॥ 
 এইমত নীলাচল বাসী সৰ্ব্বঞ্জনে ৷ 

সবে বলে সেই কৃষ্ণ চৈতন্য আপনে ॥ 
কতদিন বহি গেল! দক্ষিণ ভ্রমণে ৷ 
কত মনোহর লীলা কৈল স্থানে স্থানে || 

পূর্বের যৈছে মহাপ্রভু ভ্রমণ করিল । 
মেইমত সব্বদেশ উদ্ধার হইলা | 

যেই দেখ সেই বলে কৃষ্ণ হরি হবি। 
এহে নর-পশ্ড-পক্ষ সকল নিস্তারি ॥ 
পুনরূপি নীলাচলে করিজা। গমন । 

উচ্চ সংকীর্ত্নে নিস্তারিলা ত্রিভুবন ৷ 
ভাগ্যত্তরু ফলিত হইল! বিপ্রবর । 

পথ শ্রমে আইলা প্রভু সুধাময় ঘর || 
তারে দেখি বিপ্রবর পত্নীর সহিতে । 
দৰ্শন প্রভাবে যায় চরণে ধরিতে ॥ 
আস্তে ব্যস্তে প্রভু তারে সাস্তনা করিল! 
কিবা রাখিয়া বিপ্র তাহা দেহ বৈল | 


ধি প্র বলে, আমি অতি দরিদ পামর | 
কিবা ধন দিব আছে দেখ মোং ঘর ॥ 
1 
| 


এত কহি হস্ত ধরি তারে ঘরে নিল । 
ভায়ারপা নারাযণী তাহাই দেখিল || 
পত্রের কুটিরে বসি লক্ষ্মী জলোন্ভবা । 
গন্ধ মাল্য দিয়া করে নারায়ণ সেবা ॥ 
সেই নারায়ণ সাক্ষাৎ আইল! আপনে । 
লক্ষ্মীদেবী জানিলেন তাহা মনে মনে ॥ 
এই মোর প্রাণনাথ জানিলা নিশ্চয়ে । 
মোর প্রভু বিনে কি মোর মনমোহয়ে ।। 
এইমভ লক্ষ্মীদেবী মনে মনে কৈল । 
যেই মালা নার্ায়ণের কঠে পরাইল ॥ 
সেই মালা প্রভু কণ্ঠে পড়ে আচম্বিতে ৷ 
স্থধামত্ত শ্রুতি পাঠ কৈল বহু মতে ॥ 
প্রভ, আসি সকল স্বগণ সঙ্গে লৈয়! । 
নিকটে চিলকা গ্রামে রহিল আসিয়া || 
হ্থধামন্ধ বিপ্র আসি নিমন্ত্রন কৈল। 
স্বগণ বিপ্রের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহিল ॥ 
তবে সেই বিপ্র দিয়া গলতে বসন । 
গ্রভ,ব গণেতে করে আত্ম নিবেদন | 
জলোভ্তবা কন্যা এক আছে মোর স্থানে ৷ 
জলনিধি দিয়াছেন করিতে পালনে ॥ 
মহাপুরুষের যোগা এই কন্া হয়। 
পরিচয় দিয়] মোরে করহ নির্ভয় ॥ 
কোন-গোত্র গ্রামী আর কাহার-সন্তাম । 
অকপটে কহি মোর কর পরিত্রাণ। 
কহে হাড়াই বন্দ্যোপাধ্যায় পুত্ৰ নিত্যানন্দ 
শাণ্ডিল্য গোত্র হয় ওঝাকুলে পূর্ণ-ন্দ্র ।। 
তার এক পুত্র ইহার শ্বীরচন্দ্র নাম । 
রূপ গুণে কুলে শীলে সর্বত্র বাখ্যান ॥ 
আত্ম পরিচয় দিল স্ব বিপ্রগণে। 

সভে ভাল ভল বৈল আংনন্দিত মূনে। 





২২ | দনিত/ নন্দ বংশ-বিস্তার 


শা টন 


এতেক শুনিয়! বিপ্র আনন্দিত হৈল। 
সঙ্গের বিপ্রগণ লৈধ। শুভলগ কৈল 
বিপ্র কহে দান দিব পঞ্চ হবিতকীী। 
প্রত, কহে তথাস্ত হৈল একি একি ॥ 
গোধুলিতে লগ্ন হৈল অতি শুভক্ষণ। 
বিনা বব বেশ প্রভ, বরের মোহন ।। 


রা... 
মহাবাক্য দ্বিজবর করে উচ্চারণ । 
কম্চাদান কৈল শুভ লগ্ন শুভক্ষণ ৷ 
সমুদ্র আপন কোযালয় দিব্যাগারে। 
কুন্থুম শয্যায় শুতাইল দোহাকারে। 
চিরদিন বিয়োগ বিযাদে তুই জন। 
চির-নিবীক্ষয়ে দৌোহে দৌহ র বদন || 


হেন কাঁলে জলনিধি আইল! বিপ্র স্থানে । স্থপ্রভাতে উঠি গুভ, মুখ প্রক্মালিল। 


মন্নযোের বেশ ধরি বসিল! নিজ্জনে || 
কহু বিপ্ৰ কিবা চাহি কবি প্ররস্কার | 


তোমার ভাগোর সীমা কি কহিব আবু || 


মে! অতি নিমচ্ছর আজি মচ্চর হৈনু। 
লক্মীনারায়ণ যুগল নয়নে দেখিন্ব ॥। 
জলনিধি বলে বিশ্র-দেখ বিদ্যমান । 
পূর্ণ ব্ৰহ্ম শারাষণ সাক্ষাৎ ভগবান ৷। 
জগন্নাথ যেই বস্তু সেই এই রূপ । 
কেবল পবমানন্দ আনন্দ স্বরূপ 7 
বহু মূলা পত্বু ধিপ্রে কৈল সমর্পণে । 


ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রবা স্তুপ করিল সেই ক্ষণে 


গন্ধব কিনব আর নারদ তুম্বরে । 
নর শ ধরি সব! আইল! বিপ্রপুরে |) 
বেদধ্বনি করে কেই কেহু গায় বায় । 
দেখরূপে-নররূপে কেহ অয় যায়।॥ 
নার যশী অঙ্গবেশ কবিল “মাঠিনী। 
বর বেশ কৈল আসি সমূদ্ৰ অংপনি॥। 
স্পূর্ণ হইল আইল গোধুলি। 


ছুজবায় দেখ। দেখি পুষ্প ফেলাফেলি ॥ 


১) বক্রেশ্বর পণ্ডিত-_বক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্াগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। মা কৃষ্ণের দু 


সঙ্গীগন মধ্যে আসি শুভ প্রধ্ম কৈল 
বক্রেশ্বর১ পঞ্জিভের প্রভ, আজ্ঞা কৈ 
দেশেবে যাইব বলি এই বোল বৈল।॥ 
তিহে। কহে শিবোধাযর্ণ ভোমার বচন 
এত কতি তিহে। গেল! রাজার ভবন॥ 
গজপতির সন্তান সে দেশে অধিকার! 
দু্দিণ্ড প্রতাপ চক্রদেব নামধারী ॥। 
"পণ্ডিত আসিয়া নিজ শক্তি প্ৰকাশিল 
রাজার অন্তরে ভক্তি সিন্ধু উথালিল ॥ 
দণ্ডবৎ করি পড়ে চরন যুগলে । 
কৃতাৰ্থ হন এই বার বার বলে ॥ 
কূপ! করি মন্ত্র দেহ আমাণ শ্রবণে। 
স্নান পৃঙ্জ। করি দৌ'হে গেলেন নির্জনে 
রাধ।কুষ্ণ মন্ত্র দিয়া আত্মসাৎ কৈল। 
সংসার ভৰিল ত'বে এই বোল হৈ 
কিবা আজ্ঞা! হয় রাজ! কহে হত্ত জো! 
নেত্রে জল ঝরে পদে ধারে বারে পড়ে 


তেহ কহে প্রতূর ভ্রচরণ বিজয় 
সুধাময় কম্দাসহ পানিগ্রহণ হয় || 


বাহ অনিরুদ্ধ, ব্রজ্যের তুঙ্গবিদ্তা ও শশিরেখা সখির মিলনে বক্রেশ্বর পণ্ডিঃ 
রূপে আবিভূর্তি হন । সঙ্ধীর্তন নৃত্য গীতে তাহার অগাধ ক্ষমত!। ছিল । তিনি 
একভাবে চবিবশ প্রহর নৃত্য করিতেন। তিনি ক্ষেত্রধমে শুক'শীসিশ্রে! 


স্রাধাকান্ত সেবায় অবস্থান করিয়া অত্যন্ত ত লী 


লব প্রকাশ করেন। 


তৃতীয্ব স্তবক 





দম্পৃতিবে দেশে লইব তোমার সহায় । 
দর্শনে কৃতার্থ হৈব শীঘ্র চল বায় | 

যে আজ্ঞা বলির! রাজ] আন্ঞা শিরে লই । 
গমন করিল বাজ! অতি স্ব] হই || 
দোলা হস্তি রথ নিল সঙ্গতি করিয়া। 
বহু পদাতিক চলে শুসজ্জ করিয়া ॥ 
পণ্ডিত আঙ্িধ। প্রভু প্রতি সব কৈল । 
রাজা প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করাইল ॥ 
স্থধাময় মাগিল নিঞ্জ অভি বর। 
উৎসবান্তে মন প্রীতে চলে নিজ ঘর । 
তবে প্রভু গৃহে যাইতে উৎক%! হইল1। 
নিজগণ লইয়া প্রভু গমন করিল! | 
মার্বভৌম আদি কার মহ প্রভুর গণ। 
সবা স্থানে বিদায় হইয়। হর্ষ মন |) 

বোঝা বোঝা মহা প্রসাদ সঙ্গেতে লইষা ৷ 
জগন্নীথ বলরামের শ্রীমুখ দেখিস ৷৷ 
স্তুতি তৃক্তি দণ্ডবত প্রনাম কৰিয়া। 
চলিলেন বীরটন্দ্র নিজগন লইয়া |। 
দেব! দোলা পরে প্রভু লক্ষ্মীর দহিতে । 
সঙ্কত্বন শ্বখে নিজ বর্গের সহিতে । 

সব পথ হরি সন্থীর্তবন প্রেম সুখে । 
লক্ষমীসহ ৪লিলেন আনন্দ কৌতুকে | 
পথ ক্রুমে ক্রমে চলি আইল শ্রীপাটে । 
লোক কোল'হল হৈল জাহ্চনীও ঘাটে || 
নানা নাছাভাগ্ড বাজে কৃষ্ণ কোল'হল : 
বৈষ্ণব মণ্ডল করে ক্ীন্ত্ন মক্ষজ || 











১) মাধব আচধ্য 


৯৬ 





ধাইয়া আইল! সব নগরিয়াগন । 
দেখে দোলা পরে প্রভু কন্দর্পমোহন। 
লক্ষ্মীর সহিত শোভা কহনে না যায়। 
ঝলমল কিরন কন্যার অঙ্গের ছটায়।। 
ঠাহাতে প্রভুর শ্রী অঙ্গের কান্তি গুভা । 
কোটি কন্দৰ্প ল:বণ্য দৌোহাকার শোভা ॥ 
সব লোক দেখিস! করয়ে ধন্য ধন্য । 
সবে বলে এই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ 
বীরচন্ত্র বিভা করি আইলেন ঘরে । 
আনন্দে মঙ্গল দ্রব্য আফোজন কারে | 
গলগাদেবী আইলেন বর কন্তা লইতে । 
মাতাদয় পশ্চাতে সবন্থগণ সহিতে ॥ 
প্রভুর অগ্রজ গল্প! নিত্যানন্দ শক্তি । 
দ্রবময়ি তনুধরে করে বিষ্ণু ভক্তি ।। 

গৃহে নিল বরু কন্যা করাগ্রে ধরিষ্বা। 
মাতা মুখ নিবুখসে নয়ন ভরিয়া | 
লোকে কহে গৃহস্থ হইল বীরচল্প । 
শাখাগণ বৃদ্ধ হয়ে পূর্ণ হইল স্বন্ধ ৷ 
এইমত নিতা লীলা করে বীর রায় 

কে জানি? পারে জেঙ্ো যদি না জানায় 
বাবহার পরমারথ খ্যাত হইল ত্রিভুবনে । 
ভক্ত সঙ্গে ভক্তালাপ করেন নির্জনে | 
অতুল এগ য। প্রভু পরমার্থে সীমা 
বৃন্দাবন ভক্তরস মাধুষা গরিমা ॥ 
বাড়ীর বাবহাবের যহ সমকত্রের কর্তা] 
মাধব আশাধা১ নাম গঙ্গাদেবীরু ভর্তা ।, 


শ্ীমাধব আচাষ ] প্রভু নিত্যানন্দ্বের শিষ্য ও জামাতা । 


কাটোয়ার নিকটবশী নম্বপুর গ্রামে তাহার জন্ম হয | পিতা বিশ্বেশ্বরাচাষন, 
মাতা মহালক্ষী । শৈশবে মাতৃ বিয়োগ ও পিতার সন্যাস ঘটিলে বিশ্বশ্ববের 
বাল্যবন্ধু ভগীওধাচাষ? তাহাকে পালন করেন । মাবর বনু শান্তর অধ্যয়ন করিয়া 
আচ উপাধি প্রাণ হন। তিনি জিরাট বল।গড়ে ছ্পাট গ্কাপন করেন।, 
গীত-বাদ্ঠে ত'হার অনাধারন দক্ষতা ছিল পদবল্পতর গ্রন্থে তাহার রচিত 


নিত্যানন্দ মহিমামূলক পদ নু হয় । 


২৪ আাঞ্ানিত্যানন্দ বংশ-বিজ্ঞার 


বার শত নাড়া আর তের শত নাঁড়ী। ততক্ষণে অগ্নি সব নির্ববান হইল । 
কেহ বহে গঙ্গাজল কেহ শোধে বাড়ী ॥ মহাপ্রভু বীরচ্জের মহাক্রোধ হৈল 


বীর বীর করি নাড়! করে সিংহনাদে । যার অংশে ক্রুভঙ্গে হয় ব্রহ্মাণ্ড যিনা 


কারে নাহি ভয় বীরচন্দ্রের প্রসাদে |  নাড়াগণে দণ্ড দিত করিলা প্রকাশ ॥। 
হেন লীল। বীরচন্দ্রের ইচ্ছাতে হইল । নাড়ার গেজ দেখি প্রভু মনে বিচার 
মহাতেজ দেখি নাড়াগণে দণ্ড"কৈল ৷৷ নাভী স্থষ্টি কৈল প্রভু ঈষং হাসিয়া | 
নাড়ি স্থষ্টি করি নাঙার তেজ: কৈল ক্ষয়। তের শত নাড়ী সৃষ্টি ইঙ্গিতে করিলা। 
তথাপি নাড়ার তেজে ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদয় ॥ ভুবন মোহিনী সব রূপেতে উজ্জল ॥ 
যৈছে নাড়ী প্রকাশ করিল! বীরচন্দ্র | যোড়শ বৎসর সবে যৌবনে উন্নত। : 
তার বিবরণ কহি শুনহ ভক্তেন্দ্র।। দেখিয়া সকল নাড়া হইলা মোহিত |, 


একদিন বীরচজ্জ আছেন শয়নে। হাসি হাসি প্রভু সব নাড়া বোলাইল। 
রাত্রি জাগরণ করি কৃষ্ণ সঙ্ধীর্ততনে ॥ এক ছুই করিয়া নাড়ারে পছাইল ৷৷ ৰ 
রন্ধন ব্যাবস্থা করে শ্রীবস্থু-জাহনবা ৷ মোহিত সকল নাড়া নাড়িরে দেখিয়।।। 
শীশা!ম সুন্দরের করেন অনুরাগে সেবা ৷! অঙ্গীকার কৈল নাড়! প্রভু আজ্ঞা পাই 
এট সালে নাড়াগণ আইলা কোথা হইতে কৈ? নাড়! ভাহে বিবেকি আছিল।। 


ধায় ব্যাকুল নাড়া লাগিল কহিতে ।। নাড়িতে দেখিয়া ভাজীগণ পালাইল ৷ 
মা মা বলিয়! নাড়া করয়ে ফুৎকার। মহাপ্রভু বীরচক্দ্রের বের লাগিয়া । 
ক্ষুধায় পোড়য়ে পেট দেহ খাইবার ॥ জলের ভিতরে যাই রহিল ডুবিয়া || 


নি শ্বীজ্জাহ্ডরবা অতি করুণ! হৃদয় । 
কহেন ক্ষণ তি ঠাকুরের ভোগ নাহি হয় 
শম ্ব'্দরের ভোগ হইলে খাইতে পাবে! 


দুই এক মাসে রহিল ডুবিয়া যে জলে ।। 
মহাথ্রচু বীরচজ্রের এছে কুপাবলে ॥ ' 
হেনমতে নাড়াগণে প্রভু দণ্ড কৈল। | 
শুনি সে বচন নাডাগণে কহে তবে ॥ . সেই হইতে সঞ্জোগী বৈষ্ণব সুটি হইল। 
ক্ষধায় পোড়য়ে পেট রহিতে না পারি। প্রভু বীরচন্দ্রের মায়ার প্রকাশ । | 
জ্বলিল জ্বলিল বলি কহয়ে ফুকারী ।। লি যুগ দেখি নাভার তেজ কৈল নাশ। 
এতেক কহি:ত অগ্নি ঘরেতে জ্বলিল । অতএব স্ত্রী সঙ্গিনী করি দূরে । 

দেখিয়া সকল লোক কোলাহল কৈল ৷৷ তবে সে ভাদিবে কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে ॥ 
মহা “কালাহল শুনি বীরচন্জ্র রায় যেই যেই নাড়া স্ত্রী সঙ্গ ভয়ে পলাইল।' 
আ'স্টে বাস্ডে হইয়া প্রভু জাগিলা ত্বায় ॥ আত্ম মায়াকাশে তার! রহিত হইল | ; 
0 ধা থা করিয়া অগ্নি গৃহ মাঝে জ্বলৈ । সেই নাড়া যেই স্থানে আশ্রম করিল। ৷ 


| গযুত নয়নে প্রভু চাহে কুতৃহলে । = সেই সেই স্থান মহাসিদ্ধ পীঠ হইল ॥ 





তৃতীয় স্তবক ২৫ 


নারী কুন্তিরিণী গ্রাম করিল বাহারে । 
তারে দেখি ভক্তিদেবী পলায়ন করে ॥ 
অতএব পরী সঙ্গী সঙ্গীনি দুরে করি 
নাধু সঙ্গে ভজ সদা গোবিন্দ মুরারী || 
ইত্দ্িমগণের সদ! কথিয়! দমন । 

গর্বদা করহ কৃষ্ণ শ্রবণ কীৰ্তন ॥ 

দি বল সংসারি লে কের কিলা গতি । 
{ন পুত্ৰ নী বিনে অন্য নাহি মতি ৷। 
এ সব জী’বর কিসে হইবে উদ্ধার । 
'নত্য'নন্দে গৌর১ন্দ্রে নিষ্ঠ আছে বার ॥ 
নব দোষ খাকিলে তবরবে সেইজন। 
মঙ্গানন্দে গৌরুচন্দ পদে যার মন । 
পাতন্তি ভাবিতে এই প্রভু অবতার | 
হন যে ভজে সে পাইবে নিক্ঞার | 

নী পুত্র সংসাবেছ্ছে রহিষ্া যেই জন ৷ 
নর্বদা কওযে নিতাই চৈভন্তা স্মরণ ।। 
নতা সত্য সেই কৃষ্ণ-প্যারী করে যাবে । 
ভাব যোগা দেহ পাই কৃষ্ণপদ পাবে | 
লর্বভ ক্রু সাধন নিত'ই চৈতন্তোৱ নাম। 
টবে নিষ্ঠা কৈল যেই সেই ভগাবান ৷ 
মত এ৷ ভঙ্গ সদ! ‘ন নাই চৈতত্থা 

] ধাকৃণ্ঃ লীলাভাব হইয়া অনন্য | 
এক্ষণে শুনহ বীৱচন্দ্র লাল! গুণ | 


চু ভক্ত পাবে সর্ব তাপ হবে মান ॥ 
$ৃতদিনে সন্তান প্রকাশিতে হৈল মন ॥ 


গোপীজন বল্লভ’ নাম প্রথম নন্দন ।। 
তীয় ‘শ্ীবামকৃষ্ণ’ সাক্ষাৎ ঈশ্বর | 

1 ও 

ব্ৰহ্ম -তজময় ‘রামচন্দ্র’ তারপয় ৷ 








জ্রিশক্তি ধারণ তিন পুত্র প্রকাশিল । 
জীবের কল্মব বীজ সব নাশ হৈল ॥ 
সকল কনিষ্ঠা এক ক্যা উপাদান । 
পারবতি চরণ মুখুষ্যারে১ কৈল দান ॥ 
এই সব কথা হয অতিশয় গৃঢ। 
সাবধান হবে যেন না শুনয়ে মৃঢ ॥ 
মন্ত্রবেদ হয় সম্প্রদায় বিহীন । 
ব্যবসায়ী বাসিবে তাহারে সদাভিন্‌। 
পুরুষ কুমে এক মন্ত্রে নহে উপাসক । 
যখন যেমত করে লোক প্রতারক || 
আত্মঘাতী আদি পঞ্চ পতকি করিষা। 
গাব যেন কোন মতে না শুনয়ে ইহা || 


ব্যবহার পতমার্থে ম্ধারা জানিবা। 


সক ত্যানি অপবাধি তি না কিবা | 
কুন্ডিত সপ তরে ধন্ম ব্যাভিচারি জনে । 
নিন্দক প'বণ্ড জনে করিবে গোপনে | 

নিত্যানন্দ দেবী নিতানন্দে ভক্তি শূন্য । 
ভক্তপ্রেহী অদি যত আছে হীন গণ্য । 
ধশী কমী যে গী জ্ঞানী নানা মত ইষ্ট । 


'কামী ক্রোধী অহঙ্কারী লোভী যত 8 । 


ভাব ভিন্ন জনে ন! কহিব। এই কথা । 
প্রভুর বিরল বাক্য পালিবে সবঘা । 
সগোষ্ঠী বৈষ্ণব যর এঁকান্তিক মন | 
মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যার প্রাণধন '। 
সহ্ৃজাতি প্রতিই কহিবে এই কথ! । 
গোপনে রাখিবে বাক্ত না হয় সর্বথ। | 
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তথাহি 


1. বীরচন্দ্রের কম্য। ভুবন মোহিনীব বিবাহ হয় । 
শ্রীপ্রেমবিলাসে_ 


“তৃহিতার নাম হয ভুবন মোহিনী ৷ ফু্টলিয়ার মুখুটী পার্ববতীনাথ স্ব:মী” 
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সী্ানিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার 


22৯১ | 


এই গ্রন্থ লিখি শুনাইমু প্র, স্থানে । 
ঠেহা মোরে কহিয়াছেন ব'খিবে 
গোপনে ॥ 
ঘবের মেবক যেন করযে শ্রবণ। 
অন্ত যেন নাহি শুনে এ অতি গোপন ॥ 
এই গ্রন্থ শুনি প্রভ, বচ গ্রীতি পাইল। 
মেবে আ লঙ্গন কাবু হাসিতে লাগিল ॥ 
বীরচন্দ্র প্রভএ পদ করি আশ। 
বংশ-বিস্তার কহেন ট্রাবৃন্দাবন দাস. 


ইতি সর প্রীনিত্যানন্দ শভ্‌র বংশ- 
বিস্তারে আছ লীপায়াং শ্রীল শ্রীমদ্বীর- 
চচ্ বংশ প্ৰকাশ কথশং নাম 
তৃতীয় স্তবক । 


চতুৰ্থ ভ্তরক 


জয় জয় নিত্যানন্দ পণ্তিত পাবন । 
জয় বীরচন্দ্র নিত্যানন্দ যার ধন | 
জয় বন্থ জাহ্বার জীবনের জীবন। 
জয় বীরচন্দ্র সেই শচীর নন্দন । 
তবে গ্রভ, করিলেন দ্বিতীয় সংসার | 
মহাভ।গ্যবতী এবিবুঃপ্রিষাত নাম যাঁর ॥ 
রূপে গুণে শীলে দেবি লক্ষ্মী মৃদ্তি মস্ত । 
বস্তু জাহবা বধু দেখিয়া! আনন্দ ।। 
কুপ। করি শ্রীজাহনব| তারে শিষ্য কৈল। 
তাহ প্রভ্র পাদপদ্মে দেহ সমগিল ॥ 
বীরচন্দ্রের সেবা করে মহাপতিব্রতা। 
নাবাষণী দেবী স্নেহ করেন সর্বথা || : 
যৈছে লক্ষ্মী সরস্বতী তৈছে 

দোহার বিত্তি। 
বীবচন্দ্র নারায়ণী সেবাতে পিরীতি । 





নারাযণী-বিষুপ্রিয়। ছুই জগন্মাত|। 
বন্ুধা-জাছচবা। ছাহার প্রাণের সমতা |: 
দুই বধু মাতার সদা সেবা করে। 
ভ্বন্থ-জাহৃবা ভাসে সুখের সাগবে |. 
নিরন্তর শ্যামন্ুম্দরের সেবা পরায়ণ। 
প্রভ, বীরচন্দ্রের সেবা করে কায়মন। 
নিত্যানন্দ স্বরূপ শীবীরচন্দ্র রায়। 
যাহার প্রভাবে-পাপ পাষণ্ড পলায় ॥ 
তার তিন পুত্র সাক্ষাৎ মতি মস্ত । 
শান্ত-দান্ত-শুচি সদ্গচনের নাহি অস্ত ॥ 
বাৱচন্দ্র কিরণ শীতলে সব প্রাণী । 
জডাইন্ু এই মাত্র পরস্পর শুনি ॥ 
শ্রীমতী জাহব। বীরচন্দ্র প্রতি বৈল। 
তোমাঃ ভক্তিতে আমি বড় তুষ্ট হৈল।! 
অনুমতি দেহ বাপ যাব বৃন্দ,বন। 
ব্রজেন্দ্র নন্দন লাগি চিত্ত উচাটন | 
শুনি বীরচন্দ্র কহে জোড় হস্ত হৈয়া । 
কোন অপরাধে গুভ, যাইবা ছায়া ॥ 
পুক্ষ প্রকৃত শ্রেষ্ঠ ভূমিত নিশ্চয় । 


তুমি রাধাকৃষ্ণ রূপ নাতিক সংশয় ৷ 


তুমি বৃন্দাবননাথ বৃন্দাবনেশ্বরী । 
তুমি নিত্যানন্দ প্রভ, গৌরাঙ্গ ভ্ীহরি। 
‘অনঙ্গ মঞ্জরী” তুমি মোর মনোরীষ্ট । 
ভাব নিষ্ঠ সিদ্ধ মোর সন্মিত ইষ্ট ৷ 
আমি ইথে কি বলিব তুমিত স্বতন্ত্র | 
যাইতে তোমার নখ এই সবার মন্ত ॥ । 
প্রভ্‌ গেলে মোর গ্রাণ না রহে সর্ধথা! 
চরণে ধবিয়। প্রভু করি যে ব্যগ্রতা | 
আমি সঙ্গে যাব প্রভুর চরণ দেখিয়া] 


সংসারে থাকিব আমি কিসের : 
2 - লাশিয়া " 
ft |) 
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প্রভু কহে ভূমি যাহ নহে এ সময় । সেই ধনি বৈষ্ণব লরমার্থ নিষ মনে । 
পশ্চাহ অঙ্সিবে ভুমি ভোবু নিজালয় |] একুরথ নির্ম(ইল অনেক যতনে ॥ 
গোসাঞি হইল আভ্ঞা শিবোধাব্য করি! 


শুনিল যে প্রভ, যান বৃন্দাবন ধাম। 
উঠিল মঙ্গলধ্বনি ন্বর্গ মর্ড ভক্তি |। 


কৃতাৰ্থ হইনু বলে পূর্ণ হইল কাম ॥ 

বহু দাসদাসী সঙ্গে অনেক বৈষ্যব । সগোষ্ঠি তথায় গেল গলে বস্ত্র লৈয়া ৷ 
করিলেন শুভ যাত্রা পরম উৎসব ॥ পড়িয়া রহিল প্রভ্‌ পথ আগুলিয়া ॥ 
গোপা'জ্জন বল্লভ গোসাঞি সঙ্গে অনুব্রজি প্রভ, কহেন একি হয় পথে পড়ি কেনে । 
দুয়ারে থরিল আনি দিব্য দোলা সাজি ॥ 
জগন্মাতা আনন্দে চড়িল দোলাপরি । 
বৈষ্ণৱ সকল চলে হরিধ্বনি করি || 
গঙ্গাপার হই চলে গঙ্গা ধারে ধারে। 
প্রভুর মুণ্ডন স্বান কন্টক১ নগরে ॥ 
তিনদিন তথায় হইল মহোৎসব । 

তথ| আসি মিলিলেন অনেক বৈষ্ণব ॥ 
আজ্ঞা হৈল বাঢ়দেশ পথে বাব আমি । 
প্রথমত অনুরাগে প্রভুর জন্মভূমি ॥। 


ঠাকুর রামাইও তবে কহে শ্রীচরনে ॥ 
বিষয়ী বনিক জাতি চন্দূন ইহার নাম । 
ঘবেব সেবক নিবেদষে তব স্থান |। 

শুনি শ্রাভ, কে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ । 
প্র, পূর্ণ করিবেন তোমার মনোভীষ্ট ॥ 
শুনি উঠি নাচে মণ্ডল হরি হবু বলে। 
নাচে গায় কান্দে পড়ে লুটি ক্ষিতিতলে | 
জয় নিভ্যানন্দ বলি করষে হৃষ্কাব । 
সব্বাহ্গে পুলক নেত্র বহে অশ্রু ধাত | 
পথি মধ্যে আছয়ে মঙ্গলকোট২ নামে। কৃপায় হইল কুপাময় কলেববু। 

চন্দন মণ্ডল বনিক বৈসে সেই গ্রামে ॥ আজ্ঞা হইল সবে চল মণ্ডলের ঘর ॥ 





নিকটে ই প্রভুর ল্রীলাভূমি বিবাজিত । 

২) মঙ্গলক্োট__মঙ্গলকেট বৰ্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত | বদ্ধমান কাটোয়া বেলপথ 
কৈচর ষ্টেশন হইত উত্তর-পৃৰ কোনে অবস্থিত । 

৩) ঠাকুর রামাই__জর'ম ই পণ্ডিত ভরীগৌরাক্গ পাদ আীবংশীব্দনের পৌত্র ও 

শ্রীচৈতঞ্ঘদাসের ছ্যে্ট পু । শ্রামন্মহা ভর আদেশে বংশীবদন্ই পুনঃ অপ্রাকৃত 
লীলার জন্য নিজ জোষ্ঠ পুত্রবধূর গর্ভে প্রকট হন শ্রীনিত্যানন্দ পত্রী শ্রীজাহবা 

দেবীর বরে গ্রীরামাই পণ্ডিতের জন্ম হয় ১৭৫৬ শকে ফাল্গুন শুক্লা সপ্তমীতে 

বামাই পণ্ডিতের জন্ম হয় । বামাইফের কৈশোর বসে শচীননজ্দ্রন নামে এক ভ্রাতা 
জন্মিলে জাহনবাদেবী রামাইকে খডদহে আনয়ন করেন। জাহ্নবাদেবীর স্নেহে 

রামাই অশেষ গুণের অধিকারী হইলেন । কতদিন বৃন্দাবনে জাাহ্নবাদেবী 

শ্রীগোপীনাথ অন্থদ্ধীন করিলে রামাই গ্রক্ষন্দন তীর্থে €াপ্ত আরম কানাই বিগ্রহ 


লইয়া গৌড় দেশে আগমন কবেন। বাদ পড়ায় শ্রাপাট স্থাপন করেন। কতক- 
কাল সেবাদি করার পর ভ্রাত৷ শচী -ন্দরনের উপর সেবার ভাব দিয়া ১৫:৫ শকাব্দের 


মাঘ মাসে কৃষ্ণ পক্ষ তৃতীয় তিথিতে রামাই পণ্ডিচ্ অন্তদ্ধান করেন? বাংল! 
ভাষায় শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জৰী সম্পুটিকাদি বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেন ! 
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ইহা শুনি আনন্দিত হইল গৃহস্থ । 


মঙ্গল আয়োজন করে সগণে হৈয়া! ব্যস্ত ॥ 
নৃতন বসন ধৌত পথেতে ফেলিল। 
নবঘট পূর্ণ দ্বারে কদলি রোপিল ॥ 
আমের পল্লব গাঁথি করে বনমাল1। 
প্রতি দ্বায়ে দ্বারে ঘৃঙ প্রদীপ জ্বালিল ॥ 
ধূপ দীপ গন্ধ মালা ষোড়শ উপটানু। 
গুজ। দ্রবা খাখিয়াছে মণ্ডপ দুয়ার | 
খট্টাসন ভূঙ্গাবে নুবাসিত জল পুরি। 
ব্যাজন চামব নব পাছুলাদি করি |। 
আত্মগৃহে দ্ব থা-পুত্র-প্রাণ-ধন-জনে | 
অকপটে সমপিল প্রভুর চরণে ৷ 

“আবে মোর মোর নিত্যানন্দ বায়’ । 


হালে কান্দে নাচে পড়ে এই মাত্র গায় ৷ 


‘কৃষ্ণ চৈতন্ত’ বলি গর গরু হিয়া ৷ 

হা বস্তু জাহৃনব!’ বলি কান্দে ফুকারিগা | 
আ.ন্দে লোকেতে পূর্ণ হইল তার বাস 
এককালে সর্বজনে দেখিল প্রকাশ । 
কেহ দেখে চতুতুর্জা কেহ অষ্টি ভুজ্জ| ৷ 
কেহ দেখে অন্ধা শিব আদি করে পুজা | 
ক্হে দেখে দুর্গ বূপা কেহ বা জ'হবী। 
কেহবা গায়ত্রী রূপ! কেহব| বৈষ্ণবী | 
কেহ দেখ পৃরুষ প্রকৃতি এক ধাম । 

কেহ দেখে আনন্দ স্বরূপে অভিবাম ।। 
কেহ দেখে কৃষ্ণ কেহ দেখে বলরাম । 
কেহ দেখে বুন্দাবনেশ্বরী জ্যোতি ধাম ৷ 
কে দেখে যুধেশ্বরী প্রকৃতি প্রধান । 
গোপীগণ বায়ে যগ্ধ করে নৃত্য গান ॥ 
কেহ দেখে শ্যামল চিকম্‌ বলরাম । 
গোষ্ঠ ক্রীড়া করে সখা দলেতে শীদাম।৷. 


শ্রী শীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার | 


যার যেই ভাব দেখে আপনার মনে । 
নিত্য সিদ্ধগণ করে অপূর্ব দর্শনে ॥ 
এইমত প্রকাশ করয়ে নিত্যানন্দ । 

ইহা না মানয়ে যেই সেই অতি মন্দ ৷ 
সে সব জনের সঙ্গে কিবা প্রয়োজন । 
নিত্যানন্দৃ-মভিহীনের না দেখি বদন ॥ ৷ 
পঞ্চরসের গুরু হয় মন্ত্র মুন্তি মন্ত ৷ 

কৃষ্ণ স্ুখাধার যাব গুণে নাহি অন্ত | 
দাস হৈয়! করে কৃষ্ণের পাদ সম্থাহন। 
সথা তাতে সর্বজ্ঞাঙ। বিশ্বাস বচন, 
বাৎসল্যেতে কৃষ্ণ প্রতি অতি স্নেহ মানে। 


সধুকেতে নিজ শক্তি সব কাঙ্জাগণে ॥ 
বাধিক! অনঙ্গ রূপে প্রর্ধান প্রকৃতি । 


কুষ্ণকে আহুল'দে তাতে অ হল দিনী 

শক্তি ৷। 
প্রধান প্রকৃতি রূপে আপনে সেবয়। 
কৃষ্ণের যখন সেব। মনোবাঞ্ছ। হয়। 
দান্য-সখ্য-বাৎসল্য-কান্তাভাব বৃন্দাবনে ৷ 
যেবা চাহে সে ভজুক নিতাই চরণে । 
এশ্ব্ধ্য মাধুর্যা লীলা যত কৃষ্ণের হয়। 
সব লীলা পু করে বোহিণী তনয় । 
ধন্ম-মর্থমোক্ষ-কাম বাজ-ধন মায়া । 
যে চাহিবে সব পাবে নিরন্ধুশ হৈয়। । 
পতিতের ত্রাণ লাগি যাব অবতার । 
হেন নিত্যানন্দে ভক্তি শুন্য যে সে 

ছার | 

সে মব জনের সঙ্গে মোর কিব! দায় । 
মোর প্রাণধন সদ] নিত্যানন্দ বায় ॥ 
যে শবীরে গৌরচন্দ্র করেন বিহার | | 
নিত্যানন্দে ভক্তি বিনে কিছু নাহি আব 
হেন নিত্যাশন্দে যার নাহিক বিশ্বাস। : 
ইহকাল পরকাল ছুই হয় নাশ ॥ | 


1 
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সচ্চিদানন্দ ভনু রাধাকৃষ্ণ নাম। 
সেই ছুই এক এবে নিত্যানন্দ রাম ॥ 


তখ।হি-ধরুণী শেষ সংবাদে ব্ৰহ্মাণ্ড পুরাণে 
নিত্যং ই্রাধিকা নাম অনন্ত কৃষ্ণ বিগ্রহ 
উভরং মিলিতং নাম দিত্যানন্দে বন্ধুন্ধৱে 
আম'এ কথাতে ঘি ন। হয় বিশ্বাস । 
ধরণী শেব সঙ্গাদে দেখ পাইবে শ্রকাশ || 
ভক্তিগন্ত জন ইহা দৃঢ় করি মানে ॥ 
শভন্কে দেখিলে শান্ত সতা নাহি মানে 0 
এই মতে জ্ীজাহ্বা দ্বাদশ বংস্র। 
মহমহোতসব করে চলিতে তংপ্র ৷ 
মক্ষল বৈষ্ণবগনে ঘোষনা পড্ডিল। 

সবে সাজ সাজ বলি এই বোল লৈল || 
মণ্ডল আনিয়া কলে গলে বন দিয়।। 

আর তিনদিন প্রভু না দিব ছাড়িয়া |। 
তোমার কৃপায় এক রথ নিম্মাণ কৈল । 
অগ্যাপিহ বিষ্ণু প্রণ্তি উদ্দেশো না দিল ॥ 
সাক্ষাৎ সে কৃষ্ণ কূপ] করিয়া আমারে ॥ 
ঘুনা ত্যাগ করি চড় রথের উপরে ৷ 

এবে মোর মনোলীষ্ট সংস্দ্ধ হয়ে। 
পতিত পাবন নায় ঘুধিলার বয়ে ।। 
মণ্ডলের পত্নী পুত্র পড়ে শ্রীগরাণে | 

দশ্টে ভূন ধরি করে আত্মনিবেদনে ॥ 

তুমি জগন্মাত' সব তোমার বালক । 

ছোট বড় নীচ'নীচ সবার পালক ।। 

হা হাজগন্মাত। তুমার লইনু ব্মবণ। 

এ নফবে কৃপা করি পূর্ণ কর মন | 

তার স্ততি ভক্তি শুনি প্রভু হস্ত ঠৈলা। 


রথে চড়ি মণ্ডলেরে করহে উদ্ধার । 
সবংশে উত্তম গতি হউক ইহার || 
বিশেষ আমার প্রাণনাথের কৃপাপাত্র। 
সে সম্বন্ধ জানি বাপু করহ কৃতার্থ॥ 
যে আঙ্গা বলিয়া গোদাঞি আজ্ঞা শিলে 
ধব্ি। 
সেবক জানিয়ে তার লাগ পৃর্ণ করি || 
লীলায় চড়িলা গুভ, রথের উপরে । 
চাতিরদিকে লোক সন ভরিধবনি করে | 
হরি বোল হরি বোল জয় কুষণ রাম | 
এই স্বুধা ধ্বনি কষে সদা কৃষ্ণ নামু॥। 
বঘেতে চডিয়া নিজ শক্তি প্রকাশিল। 
বনমালা পীত বস্ত্র চতুর্ভ জ হইল ॥ 
উত্তম সধ্যম আর পর'কুতের গণ। 
সবে মেলি এককালে পাইল দশন || 
আর এক কুপাশক্তি কব্তি বিস্তার । 
সবার মুখে স্থতি বাক্য নেত্রে জলধার ॥ 
রধে চড়ি প্রভ্‌ মণ্ডলের পৃজা নিল। 
বহু দ্রব্য আয়োজনে দৃষ্টিপাত কৈল । 
রথটানে মণ্ডল স্বগ্‌ন সঙ্গে লইয়া । 
আর সব লোক টানে কািতে ধরিয়। | 
মৃদ্-মন্দিরা বাজে করতাল করি। 
শঙ্খ ঘন্টা-তুরি-ভেরি-ডমক-খগুতি || 
মহানন্দে হবিধ্বনি করে সব লোক । 
দরশনে দূর গেল তাপত্রষ শোক ।[ 
গুভৃব কপাতে কারে! ক্ষুধা তৃষ্ণা নাঞ্িও। 
আপনে ডাকিয়া বলে দয়াল গোসাই | 
তৃতিয় প্রহর বেল! হইল আন্তুষনে । 
বহু শ্রম কৈল সভে পথের কীৰ্ত্তনে ॥ 
সান পান করি সবে বহ এই স্থানে। 


গোসাঞি গোপীজন বল্লভে আজ্ঞা দিলা অহোৱাত্রি কর আজি কৃষ্ণ সঙ্থীর্বনে ॥ 





৪ 


শ্রীপ্ীনিত্যানন্দ বংশ-বিপ্তায় 


লোড "2777 সা)" শা" সা" সা 0770000000000 


রহ রহ বলি ডাক পড়িল সকলে। 

মণ্ডল পড়িল আসি প্রভুর পদতলে ॥ 

রথ হৈতে পৃথিবী পরশ কৈল প্রভু । 

হেন কৃপাময় লীল। ন! শুনিয়! কভু ৷ 
মণ্ডল কহয়ে প্রভু দয়াময় তুমি । 

যতেক আইলা চড়ি রথ গম্য ভূমি ৷ 

এই ভূমি হইল তোমার অধিকার । 

তীর্থ ক্ষেত্র হইল মোর সত্তা নাহি আর ।। 
ঈষৎ হাসি প্রভু অঙ্গীকার কৈল। 

এই সব বান্ধা আসি শ্রীমতীর বৈল ॥ 
লতাঙে বেষ্টিত তরু মনোহার স্থান । 
শ্ীপাট কঠিয়া আখ্যান হইল লতাধাম | 
স্বশক্তি সঞ্চার প্রভু তথাতে কবিল। 
লীলা লাগি বু মুন্ডি বহু ধাম হৈল || 
কলি কত্ত গজ প্রভু সন্তান কেশরী ৷ 
স্থানে স্তানে জীব নিন্তাবিতে অধিকারী | 
এই পথে চুরি করে সাধুবেশ ধরে। 

মন্ত্র বেদ শিক্ষন করায় এ সংসারে ৷. 
আপনাকে প্রভু করি দেখায় অন্যেরে ৷ 
সেবকের সহিত রৌরবে ডুবি মরে । 

. সে সব পাগণ্ডীর নাম নাহি প্রভু জনে। 
করন কারণ দেখিবেক সবরজনে ॥ 
লোকের নিস্তার বিদ্যা ধর্ম্মের বিচার । 
কলিতে করিল: প্রভু সন্তান প্রচার || 
জগতের পতিত দুর্গতি দীনজনে। 
উদ্ধার করিতে নিত্যানন্দ সাবধানে || 
পতিত পাবন হেতু নিত্যানন্দ সীমা । 
প'ষণ্ড তৃজ্জন বলে কিমের মহিমা |। 
দেখিয়। ব্ববূপ-শক্তি দেখিতে না পা 
স্বয্যেৰ লিঃ বণ যৈছে উল্লকে ন] দেখায় ৷ 


হেন নিত্যানন্দে ছেষ যে জন করষ। 
ভবে পদাঘাত করি তাহার মাথায়॥ ; 
গ্রভূ নিন্দা করি আত্মঘাতী হৈয়! মরে । 
তাবে উদ্ধারিতে কেহ নাহিক সংসাবে। 
এক নিত্যানন্দ প্রভু জগতের গুরু । ৰ 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভক্তি বাঞ্ছা কল্পাতরু ॥ 
অঙ্ঞান পাষণ্ড দোষ প্রভু নাহি ধয়ে। 
জহানেতে পাযণ্ড হৈয়া নিন্দা করি মরে 
মোর কিবা মনঃ কথা মরিবে আপনে। 
আত্ম সনে] দৃঢ় বহু গ্রভুর চরণে || 

জয় জয় নিতানন্দ প্রভ, জয় জয়। 
আমি বিঞাষ্টন্তু বিনিমূলে যার পায় ।॥ 
নিত্যানন্দ বিনে মোর গতি নাহি আর 
মোর প্রাণধন পদ্মাবভীর কুমার । 

জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর নন্দন । 

যার কৃপায় পাইনু নিত্যানন্দের চরণ nl 
জয় জয় বাপ বিশ্বস্ত গোর ,হরি। 
নিত্যানন্দ সঙ্গে মেন তুমানা পাসরী ॥ 
জয় মোর নাথের পরাণ বিশ্বস্তর | 

সদ! ক্ষুত্তি বহ মোর বাহির অন্তর || 
গৌর নিত্যানন্দ বিনে কি মোহার গতি 
জন্ম জন্ম দুটি ভাই মোর হউ পতি ॥ 
সকল বৈধ্ণবগন পুরাও মোর আশ | 
জন্মে জন্মে হই যেন নিত্যানন্দ দাস ॥। 
আর এক প্রার্থনা করি যে সর্বব স্থানে! 
নিত্যানন্দ বিমুখেব ন[ দেখি বদনে ৷ 
প্রভ, বীরচন্দ্র পদে বহু মোর মন।: 
শ্রীবন্থ-জাহবা পদ মোর প্রানধন ॥। 
বীরচজ্জ প্রভুর চরণে কবি আশ । 
বংশ বিস্তার কহে বৃন্দাবন দাস ॥ 


|... COS NTN ONCE 


পঞ্চম স্তবক ৩১ 


ইঠ্ডি হ্রী্ীনিভ্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তারে 
ধা 
লীলাস্বং গ্রমমতী জাহুব! গোস্বামীন 
শ্রীশ্রীবৃন্দাবন গমনং নাম 
চতুর্থ স্তবক: 
পঞ্চম স্থবক 
জয় জয় নিঙ্যানন্দ চৈঙন্ডের আর্ধ্য। 
জয় নিঙাপন্ৰ দবব ৬ক্তি শরোধাধ্য | 
জয় নিভ্যানন্দ বস্তু জাহ্নবা জীবন । 
জয় নত্যানপ্দ অধম পাতকী তারণ || 
জয় বীরচঞ্জ্র নিত্যানন্দের তনয় । 
অভিন্ন চৈতন্য বীরচন্দ্র কৃপাময় ৷ 
ভাৱপর শুন সব অপৃবব কথন । 
যেইমগ,চ ললেন গ্রহ বৃন্দাবন || 
বামদাস বামাই সুন্দর” জ্ঞানদ সে২। 
এই চাবি জনে প্রভু ডাকিলেন পাশে ॥ 
রাঢ মৌড়েশ্বর এক চাকা নামে গ্রাম । 
দর্শন করিব মোর প্রভুর জন্মস্থান | 
অবশ্য যাইতে হয়ে এই মোর মন। 
বড ভাল ভাল বলি কহে ভক্তগণ ॥। 
শ্রীহবি বলিয়! প্রভু (দাল চড়ি যায় । 
গ্রামবাসী স্ত্রী বালক কান্দি কান্দি ধায় ।। 


কেহ কেহ প্রভু যেব! প্রীতি বাক্য বৈল। 
এ জনমে যেন লীলা এত স্নেহ কৈল ॥ 


কৃপাময় মুন্তি গঙ্গা সীত! লক্ষ্মী রূপা । 
দর্শন দিবাবে আইল! যাবে কবি কৃপা |॥ 





যার যে অভীষ্ট তাহা মাগি নিল বর। 
দু:খীত হইয়! সবে চলিলেন ঘর || 
মণ্ডল আপন বৃত্তি সন্তানের দিয়া । 
চলিল প্রভুর সঙ্গে বৈষ্ণব হইয়া ॥ 

তার সঙ্গে গোড়াইল তাহার রমনী । 
উঠিল আনন্দময় হরি হরি ধ্বনি ॥। 
এইমন্ত পথ ক্রমে আইলা নগরে । 

এক রাত্রি তহি রহি মহানন্দ করে || 
ভাবুপর আইলেন এক চাকা এামে। 
কুণ্ডলী তলাতে গিয়! করিল বিশ্রামে || 
সেই গ্রামে বৈসে যত ব্রাহ্মণ সজ্জন । 
সবাই মিলিল আদি করিতে দশন । 
পণ্ডিতের জ্বাতি পুত্র মাধব নাম ভাত । 
আসিয়া করিল তিহ বহু পুরুষ্কার | 
বৈষ্ণবের গণে দিল দিবা বাসস্থান । 
যথাযোগ্য ভোজ্য পৃথক কৈল সমাধান ॥ 
ঘরু ভাত করি কৈল গোষাঞির নিমন্তরন 
আনন্দে উন্মণ্ড হৈল সেই গ্রামীজন | 
ভোজনাস্তে সন্ধ্যাত কীর্তন আরস্তিল । 
মত্ত হৈয়া সব লোক নাচিতে লাগিল ॥ 
নিত্যানন্দ শক্তি তথ! করিল প্রচার | 
গোসাঞ্জির নৃত্য দেখি সবে হৈল চমতকা 
কেহ দেখে পাতাল হৈতে সব ফনি | 
আসিয়া দেখষে নৃত্য শিরে জলে মনি 1 
কেহ দেখে আকাশে বিমানে দেবগণ। 
প্রেমানন্দে নাচে সবে করে দরশন | 


দন দহ আইলা যাতে ও ক ন1117- তি 
১ শ্বন্দুর_স্ুন্রানন্দ ঠাকুর প্রভু নিত্যালন্দের শিষ্য দ্বাদশ গোপালের একজন । 
রঙ্গের বন্তুদাম সখা । যশোহর জেলায় হলদা মহেশ পুরে তাহার জীপাট । 
নিলি জান্বীর বৃক্ষে কদন্ পুষ্প ফুটাইষা ভিলেন । 


৯) জ্ঞানদাস__জ্ঞানদ্াস প্রভূ নিত্যানন্দের কুপাপাত্র 


বাঢ দেশের কাদব! 


গ্রামে ঠাহার ভবন । বৈষব সঙ্গীতে তাঁহার অবদান বৃহিষাছে। 


1 





ঙ২ শ্ৰীশ্ৰীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার 


পপি স্পস tmnt mma mmr 


ছরি বোল বোল হরি হরি বলি । 
প্রেমানন্দ নাচে লোক দুই বাহু তুলি । 
এই মত্তে গেল দুই প্রহর রজনী । 
কীর্তন রাখিল করি হরি হবি ধ্বনি ॥ 
কুণ্ডলের প্রসঙ্গ হইল সেই স্থানে । 
মাধব কহেন তাহা সর্ব ভক্ত শুনে ।। 
নিত্যানন্দ প্রভু যবে করিল সন্নাাস। 
অবধোতাশ্রম লই হৈল দিগবাস।। 
কর্ণেতে কুণ্ডল এক হাতে বৃষ্টি ধরি। 
ভ্রমিলেন চারিদিক বহু তীর্থ করি ।। 
চিরকাল ভ্রমিয়ে আমিলেনজন্মভুমে১ । 
আসিয়া উপস্থিত হইল এই গ্রামে ॥ 
ভেনক'লে গ্রামের সকল প্রজাগনে। 
পালাইয়। যায় তার! মনে ভয় মেনে ॥ 
প্রভু কহে সা কোথা যাও পলাইয়া। । 
সবে নিবেদন করে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥ 
এক মহ! অজগর এই গ্রামে আলি । 
মহঃউপদ্রব করে তাবে ভয় বাসি ॥ 
নিবেদন কৈল তারে গলে বন্ত্র দিয়া । 
ভুমি উপদ্রব কর কিসের লাগিয়| |। 


তুমি অংস্ত মূৰ্তি সর্বত্র কাপক। 
জগতের হর্তা কর্তা সবার পালক ॥ 


ব্যক্ত হয়া আজগর বৈল সবাকারে। 


' আমি এই সর্ধব প্রাণী করিব সংহারে | 


নহে এক ক্রম করি সবে ঘরে ঘরে। 
দিন দিনে এক বলি আলি 


টা ার্টারটঁ৫ট৫৫2:] 2. 


আগমন চিহ্নিত বহিয'ছে। 


তথাহি_-শ্ীচৈতন্গভাগবতে_ 


“এইমত কতদিন থাকি নীলাচলে- 1 দেখি গঙ্গাসাগর অং 


— 


ইহা শুনি ভ্রাসিত হইয়! সৰ্ব্বজন৷ | 
দেশ ছাড়ি যাই সবে করি পলায়ন ॥ / 
এতেক শুনিয়! প্রভ, অট অট হাসি | 
ফিরাইল গ্রামী জনে অনেক আশ্বাস; 
এই স্থানে বসিল নিতাই অবযোৌত। : 
কোথা সর্প প্রভূ করেন দৃষ্টিপাত ॥ । 
এই স্থানে ব্ষিদ্বার হৈল অকন্মাৎ |... ॥ 
মহানাগ কণা ধরি হইল সাক্ষাৎ ॥ | 
প্রভ্‌ তার ফণা ধরিলেন নিজ বরে। ৷ 
অস্পষ্ট ককিয়| কি মন্ত্র দিল ভাৱে ॥ 
চওণে পড়িয়া! সর্প গর্তে প্রবেশিল। 
কর্ণের কুণ্ডল দিয়া দ্বার বদ্ধ। কৈল ॥ 
এই সব কথ! বিস্তারিল দেশে দেশে । 
অনেক সংঘট লোক হৈল প্রভু প শে; 
সাত দিন প্রভ, ইহ] করিল বিশ্রাম। ৷ 
কুণ্ডপিভল! আখ্যান হৈল মতাভীর্থ প্ব 
সেই হৈতে কুণ্ডল বাড়িছে দিনে দিনে 


‘এই কথ গ্রামবাসী সব লোক জানে ॥ 


শুনিয়া সকল ভক্তের হইল আনন্দ |: 
এইমত বিলাস করেন নিত্যানন্দ ॥ 


হেন মতে অবধৌত ত্শেতে ভ্রমিয়া । ্‌ 
মর্বদেশ নিস্তাবিল দরশন দিয়া | 


সব জীবে সম দয়! নিত্যানন্দ রায় | : 
কৃষ্ণ নাম দান কবি জগং নিআ্ঞারয ||: 


খল নিন্দুক আর পাষণ্ড দুর্জন । 


দিবে মোরে | আপনার গুনে আকর্ষয়ে সবমন ॥ 
ও ৯৩ 


১) জন্মভুমে_-প্রন, নিত্যানন্দ অবধৌত বেশে 
আগমন অস্বাভাবিক নহে। শচৈতন্ ভাগবং 





| 
তীর্থ ভ্রমনকালীন জন্মভূমিতে। 
তর প্রমানে তাহার বঙ্গদেশে। 
1 
| 
আদিথণ্ডে ৮ম অধ্যায়ে 


ইলা কুতূহলে 11৮ 


পঞ্চম স্তবক 


হন নিত্যানন্দ যার বিশ্বাস নহিল। 
বধাতা। বিমুখ ভার জন্ম বুথা গেল || 
ম।র কবে মন্বষ্য জনম হইবে বে ভাই । 
নয়নে (দেখিব পুনঃ চৈতগ্ নিতাই ।' 
এখনহ দৃঢ় করি করহ বিশ্বাস । 
দখিতে পাইবে প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ ॥ 
দর।সিদ্ধু শিশু পালেঃ মতে না পাইবে। 
লোকেতে অযশ আর দুর্গতিতে যাবে ॥ 
এত কেখি শুনি যাঁর না হল বিশ্বাস। 
খণ্ড কপালিয়। তার হউক সবনাশ |! 
জাতিয় শুনিয়া যদি প্রভু নদা করে 
তবে লাখি মারি তাবু মাথার উপরে ৷ 
জখ জয় শ্রীকৃষঃট তপ্ত নিত্যানন্দ | 
৩ট ভাষে নিষ্ঠা কর প ইবে আনন্দ ।। 
হৃদয়ে ধৰহ নিত্যানন্দ আআটৈচস্থা । 
প্ৰেমানন্দে ভালিত্বে হবে মহাধ্ধ |। 
এইম্‌ত ইষ্টাল পে সমস্ত বুজন! । 
পোহা$ল মহানন্দে কিছুই না জানি । 
'প্রা/জকুত্য কারু সবে করেন স্নান দল । 
প্রভ ,র চরণে সাসি করিল প্রনাম | 
| তবে প্রভ, হখা হঠতে করিলা গমনে । 
এক চাকা গ্রামে আইল! গ্রভুব জন্ম 
স্থানে ৷ 
্‌ পরম শোভিত গ্রাম যেন বৃন্দাবন 
| দেখিয়া হইল মাতা আনন্দিত মন ৷ 
বৃক্ষ বল্পী লতা সব কি স্বন্দর শোভা । 
| ক পরাণ লোক হেজময় প্রভা ॥ 
| পুষ্পের উদ্যানে সব কি শোভা করে । 
| পুষ্প মকরন্দ খই অলি বঙ্কার€য় |! 
| পক্ষী সব গান করে প্রেমে মন্ত হইয়া । 
জয় নিত্যানন্দ কৃষ্ণ চৈতন্য বলিষা ie 


৩৩ 


দেখি জ হৃবা দেবীর কি আনন্দ হৈল। 
গুপ্ত শ্বেত দ্বীপ করি হৃদয়ে জানিল। il 
অসি উজ্বিলা প্রভ ,. আপনাইপুরে। 
সবগন সহপ্রভ, আনন্দ অন্তরে || 
শ্বন্ধিমদেব প্রভ, দর্শন করিল! । 

সর্ব গোষ্ঠী সঙ্গে গ্রভ, কি আনন্দ হইল! | 
গোপীজন বল্লভ হজ্জ, আনন্দিত মন | 
ভক্ত সঙ্গে আবুন্তিল মহাসঙ্ীর্ন || 

শুনি গ্রামবাসী 
সবে বলে ঈশ্বর সাক্ষাৎ মুদি মস্ত || 
মরে ধন্থা ধন বলে শুনিয়! কীর্তন | 


| সব জনের আনন্দ । 


ফু ব'লক বুদ্ধ আদি নাগবিকগন ॥ 

ব হুম দেদেতে নিষ্ঠা হইয়া । 
আপনে ক লা সেবা প্রীত 
এইম 
নিকা মহোংসব সঙ্কীন্র্নি »্ক্তি বসে |। 


যুক্ত হইয়া ৷৷ 
ত কঙদন গেল বুথ বুসে। 
এবে মাতা নিভানন্দ চৈভগ্ক আ্মবিয়া । 
এই প্রভূর বিয়োগে মাতা বাকুলিত হইয়। 
শামি বিলম্বে কাযা নাই । 
এইউমক্ষে সরীজাহৎ! চিন্ত নিউ হই । 
গোপীজন বললে প্রভ, বিরলে ডাকিল । 
মহামন দিয়া তারে সব শিধাইল || 
ভক্তির প্রচার আব উপাসনা ধর্ম্ম। 

সাধু মার্গ ভক্তি শাস্ত্র মত নিত্য কৰ্ম্ম ॥ 
আজ্ঞা হইল বাহুড়িয়! যাহ তুমি ঘরে । 
আমি যাবো বৃন্দাবনচন্দ্র দেখিবাবে ॥ 
আর ন! সহয়ে মোর বিলম্ব সময়ে । 
প্রভর দর্ণন লাগি উৎকণ্ঠা হৃদয়ে | 

দাস দাসী সকল বৈষ্ণব লৈয়| যাও । 
জগতের গুরু হইয়া সভক্তি শিখাও ৷ 





৩৪ 





রামাই সুন্দর'নন্দ চলুক মোর সনে: 
দোলা বহি চাবি জমা দাসী একজনে ৷৷ 
এত শুনি গোসাঞি পড়ে মুচ্ছিত হইয়া। 
ধরি উঠাইল প্রভু শ্রীহস্ত করিয়া || 
চিবুক ধরিয়{ করে শিরে ভ্রাণ নিল । 
আত্মশ ক্ত সঞ্চারিয়। আশীবাদ কৈল ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগন্ম তা করিয়া স্মরণ । 
ভ্ীবঞ্ষিমদেব প্রভু করিয়। সেবন | 
এইমত প্রভু চলিলেন বৃন্বাবনে। 
গোসাঞি দব'রে লইয়া আইলা ভবনে || 
এইমত চলিলেন জাননা শ্রীমতী ৷ 
স্বানে স্থানে উদ্ধাবিল। যতেক ছূর্গতি ৷ 
দরশনে স্থাবর জঙ্গম পুলকিত ৷ 

দুষ্ট জাতি জন ভষে হয় এক ভিত ৷ 
বামাই চলিলেন আগে সাবধান হৈয়া । 
যেখানে যেমন যান পথ নির্ববাহিয়া! || 
ক্রমে ক্রমে আইলেন গয়। ক্ষেত্র স্থানে ৷ 
পদ এজে আগমন কৈল বিষ্ণুদ্যানে ৷৷ 
[বধু পাদপদ্ম দেখি প্রেমবীন্ হৈল । 
ঘুভুর সে দেব” বি গণ সব আইল || 
তা সবাৰে ব্রাহ্মণ করিয়া দিল দান । 
তিন বাতৰি গয়! ক্ষেত্রে করিল] বিশ্রাম ॥ 
গাল ঘর উচ্চ দিব্য বাসস্থানে । 
নিত্য নিতা মিষ্ট দ্রব্য ভুঞ্জান ব্ৰাহ্মণে ৷ 
ভারপন্র কাশীপুরে' করিল বিশ্রাম । 
বিশ্বেশ্বর দর্শন করি কৈল গঙ্গাস্সান ॥ 
তিন দিন কাশীপুরে করি অবস্থিতি । 
চলিল! গৌবাঙ্গ বলি করি নতি স্তুতি ॥ 


ছ্রী্নিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার 


~~ TENOR ES মাতা ere rane 


| | 
॥ 
! 


J 
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উত্তর বহিনী গঙ্গ। দেখি সুখী হইলা।। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভু প্রয়োগে চলিলা ॥' 
প্রয়োগে মাধব দেখি প্রেমাবীষ্ট হইয়া। 


ছুই নেত্রে অক্রুধার! পড়য়ে হাহিয়] || 


ত্রিবেণীতে স্নান করি মহাস্থুখ পাইলা। 


দান দিয়! ব্ৰাহ্মণগণেরে সাস্তাষিল। ॥ 
মাধবে প্রনাম করি কৃষ্ণ কৃষ্ণ যলি'। 


গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ প্রেম রসে ঢলি ॥ ৷ 


ভবে মানা তথা হইতে করিল গমন । 
হা হা বৃন্দাবনচন্দ্ৰ বলয়ে সঘন । 

ক্রমে ক্রমে আইলেন বৃন্দাবন ভূমি । 
সেই স্থানে দোলা ছাড়ি হইল! পথগ্ৰামী 
ব্ৰজ ভূমি প্রবেশিয়া দণ্ডৱৎ করি । 

বৃন্দ বনের শোভা লক্ষ্মী দেখে নেত্র ভরি 
বৃন্দাবন দেখি মানার প্রেম উথলিল । 
চিরদিন অস্সবে নিজধামে আইল ॥ 
কাহা মোব প্রাণেশ্ববী শ্রীমতী রাধিক!। 


কাহ প্রাণনাথ মে'ব প্রাণের অধিক! | 


কাহা বাম কঁ 2] কুষ্ণ এতেক নৃহিয়া । 


প্রেমে মাতা বিহ্বলতা অধিক হইয়1 || 


কি বলই কিবা করি বিহ্বলত। মন। 
কতক্ষনে বাহ্য পাই করেন রোদন ॥ 


ভাব সম্বরন করি দেবালয়ে আইলা ৷ : 


' পারিষদগন সব হবি বোল বৈলা1 ॥ 


দেবালয়ে গিষ়। রামাই দিলেন সম্বাদ ৷৷ 

শুনিয়া বৈষ্ণবগন আনন্দে উন্মাদ ॥ | 
বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব রূপ সনাতন? । | 
দণ্ডবত হৈয়া পতে প্রভুর চরনে ৷! 


TT TET EME EE 
১) রূপ সনারন _ রূপ সনাতন ছুই ভাই শ্ীগৌরাঙ্গ পাদ, তজনই গো ড্র 
নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। উভয়েয্ নবাব দত্ত নাম দবীর খাস ও সার 


মহপ্রভ, রূপ-সনাশ্ুন নাম বাখেন। উহাদের বংশ বিররুন যথা__কর্ণট 


পঞ্চম ত্বক ৫ 
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কাহা মোর কীন্তিকা মাত! বৃষভানু পিতা তুমি হরি প্রিয়! তুমি জগতের গুরু । 


কাহ। মোনু ব্রজেশ্বরী বোহিনী দেবী মাত যাই যাহা চায় পায় বাগ! কল্পতরঃ । 


এইমত ব্রজ প্রেম বগেতে ডুবিয়া ৷ বৃন্দাবণেশ্বরী তুমি কৃষ্ণ ভক্তি দাতা । 
প্রেম উদ্মাদ হইয়া! রহিল পড়িয়া | চিৎশক্তি প্রধান! তুমি জগতের মাতা | 
বৃন্দাবনেশ্বরণ প্রকাশিল! নিজ ভা । তোমা বহি কৃষ্ণের প্রিয়সী শ্রেষ্ঠ নাই । 
বৃন্দাবনময় দেখে বিদ্যুতের আভা । কৃষ্ণ সুখরস আস্মাদয়ে তোমার ঠাই ॥ 
গ্রভরে দেখয়ে সাক্ষাৎ বৃন্দাবানশ্বরী। . এইমত দুই ভাই বহু স্ততি কৈল! । 


৩২ ১ 
সেই বেশ সেই কান্তি বৃষভানু কুমারী || তবে শুনি জগতেশ্বরী প্রসন্ন হইল! ॥ 
দেখি রূপ সনাতন চমতকার পাইল । তবে মাত! রূপ সনাঙনেরে কহিল । 
প্রভুর অগ্রেতে দুই ভাই মুচ্ছ? হইল! । তোমা দৌহ। দেখি মন দয়ার্র হইল ॥ 


দেখিষা জগৎ গুরু জগতের মাতা । আমার প্রভুর দৌহে অনুগ্রহ পাত্র। 
দোহা প্রি শাশীবর্বাদ করিলেন মাতা । প্রেম ভদ্বি ময় দৌহা হও শুদ্ধ সত্য । 

উঠ উঠ মাতা এই লাগিল কহিতে। শুভ দৃষ্টি কৈল মানা সবাবে চাহিল।। 
উঠি রূপ সন।ভন জোড় *রি হতে ।। সবাই আনন্দ হইল! কুঙ্ার্থ মানিল! || 
রূপ সনাতন দেহে স্তন পাঠ করে। মৃথ্য হরিদাস২ আর গোসাই দাদ পুজারি 
ডুবিল বৈষ্ঞবগন আনন্দ সাগরে |! আজ্ঞা মালা প্রসাদ অনিল বাটাভবি ।। 


অধিপতি যজুবেদী ভরদ্ধ জ গেএয় সর্ববজ্ঞের পুত্র আনরুদ্ধ। তাহার ছুই পুত্র 
রূ.পশ্বর হরিহর | ভ্রাত বিরোধে কপেশ্বর। পোলস্তা রাজ্যে বাস করেন। 
রূপেশরের পুত্র পদ্মনাভ নবহট বা নৈহাটীতে বাস করেন । তৎপুত্র মকুল্র তৎপুএ 
কুমারদেধ তংপুত্র কপসনাতন | ১৪৩৬ শকাবে মহ প্রল, বামকেলিজে গমন 
করিলে উভয়ে গোপনে মিলিত হন । পরবন্ধি কালে উভয়ে গৃহ ত্যাগ করিয়া 
বৃন্দাবনে বাদ ককেন । ীমনুহাপ্রভর আদেশে লুপ্ত বৃন্দাবন ধাম, আাবিগ্রহ 
কট ও ভক্তি শাস্ব প্রবর্তন করিয়া গীভীয় বৈ হন্মের সর্বব্রাষ্ঠ আচার 
পদবাচা হন । উভয়ের অলৌকীক জীবন কাহিনী মংকুত “জভইগৌর ভক্তামুন 
লহুবী” গ্রন্থে বিশেষ ভবে আলোচিত হইবে ৷ এখানে হটজাহুবার অস্ুর্্ধান- 
কালশন ক্বপসনা*নের মিলন বাক্য গাকিলেও ভক্তি রতাকর, প্রেমবিলাস, 
অন্ুবাগবল্লী, নরোত্তম বিলাপাদি গ্রন্থ মানে স্বীকাধ্য নহে ' ইহ! প্রথম বৃন্দাবন 
যাত্রাকলিন ঘটনার সন সামঞ্জস্কা কিসাভে। গ্যৎম বৃন্দাবম যাত্রায় রূপ সনাতনের 
মিলন ঘটে । সে সময় কপ গোস্বামী শ্রীনিব স আচাধাকে শীঘ্র প্লেরনের জন্য 
অনুরোধ বেন |. তৎপরে আনিবাস গমনের পূর্বে রূপ সনাতনের অন্তৰ্ধান । 
তাহার, অনেক পরে খেতুরী উৎসবের পরে দ্বিতীয় বার ত্রজ গমন । তাহার 
কতককাল পরে তিনবার বৃন্দাবন গমন । এই বারে গোপীণাথের অন্তদ্ধীন ঘটে । 
মনে ভয় গ্রন্থকার জ'হনব! দেবীর অত্যু্ল মহিমা বৰ্ণন প্রসঙ্গে প্রথম যাত্রার 
ঘটন,টি তুলে ধরেছেন z 

১)'মখা হরিদাস - মুখ্য হতিদাস বলিতে: ব্রজধাম শ্ীগোবিন্দদেবের প্রজ্ঞাবী 
ভীহৱিদাস পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়৷ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীঅনন্ত 
অ'চার্য্য- তার শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত। ভ্রীগোবিন্দ প্রকট হইলে ভ্রীপাদ রূপ 
গোস্বামী | ৃ্‌ ! 


/ 






৩৬ 





পাইয়া! প্রাসাদ মাল! নমস্কার কবি । 
অঙ্গীকার কৈলা মাতা পরম ভক্তি করি 
শ্রী-রন চলিগেন দেবালয় দিয়া ৷ 

দ্বার মোচন করিল আগে লোক গিয়া । 
গে'পীনাথ বলি অতি অনুরাগে চলে । 
খ্রীমন্দি প্রবী প্রভ্‌ হইল একই কালে 
অনিমেধে দেখে বিধু ‘দন সুন্দর | 
কহিতে না পাবে কিছু কাপরে অধর |! 
মন্দিরের দোয়ার লাগিল আচন্থিতে । 
বুঝিতে ন! পারি লীলা করে কোনমতে | 
গোপীনাথ জাহৃবাব বন্ত্র আস্হিষা | 
বদ।ইল| আপানার ব.মপার্শ্বে লইয়া ॥ 
আনন্দিত হইল] বাধ। সুৎ্দনী। 

দুই পর্বে ছই প্রিয়া কি শোভ না জানি | 
সেই মানিল অতিশয় চমতকার, 

মন্দিব সেবক গিয়া মুক্ত কৈল দার । 

সবে দেখে কাঞ্চন প্রতিম। যুদ্তি হৈয়া । 
বিরাজষে গোপীনাথের বামেতে বসিষা ॥ 
চমৎকার হই সব করে দবুশন । 
গোপীনাথের অতিশয় প্রফুল্ল বদন ॥ 

বাম পার্শ্বে শ্রীজাহ্কব। দক্ষিণে বাধিকা। 
মধো গোপীনাথ ইতে কি লপম। অধিক। 
নিতাানন্দ গোপিনাথ এক দেহ হয় 

ধরণী শেষ সংবাদে ইহ! কুকারিয়া। কয় |। 
নিক্ানন্দ-গোনীগলাথ অনঙ্গ জা হল] 
রাধিকা অন্ত শেষ শ্রীকুষ্ণ বল্লভা | 


গে বার্ধিক্ারীর জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নিলাচলে পত্রী পাঠাইলেন। প্রভু 


শ্রী শ্বীনিতানন্দ বংশ-বিস্তার 


রামের প্রকৃতি দেহ আছয় অনঙ্গ । 
বাধিকার সুখ হেতু বহে কৃষ্ণ সঙ্গ ॥ 
রাধাকুষ্ণ স্বরূপ চৈতন্য অবতার । 
বাম নিত্যানন্দ সঙ্গে করেন বিহর ॥ 
যেই বাম সেই কৃষ্ণ সেই গৌএচন্দ্র। 
প্রীরাধিক1 শ্রীজ হনব! অনঙ্গ নিত্যানন্দ ॥ ৷ 
এক বস্তু ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ প্রকাশ । 
লীলা আম্বাদিত এছে করয়ে বিলাস ॥ 
যথন যে লীল। কৃষ্ণের ইচ্ছা হয় মনে । 
সেই রূপ ধরি বম বিলসে কৃষ্ণ সনে । 
কে বুঝে রামের রী অনান্ত অপার । 
পুরল্য প্রকৃতি রাম বিনে নহে আর ॥ 
এশ্বধা মাধুষ্য সঙ্গেতে লইয়া । 
গৌএ নিভানন্দ নবদ্বীপে প্রণটিয়] |) 
সবেগাসি অবঞ্বি করে গেমদানে। 
বুন্দাবনে বিলসয়ে একর মিলনে | 
এইমত ঈশ্বর লীলার নাহিক বিচ্ছেদ | 
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ । 
ঈ্জাহুব1 নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ । 
সেই যে আমার গতি জীবনে মরন ৷ 
বীবন্্র প্রভুর চরণ করি আশ। 
বংশ বিস্তার কহে বুন্দাব্ন দাস । 
ইনি শীশীনিত্যানন্দ ভু বংশ বিস্তার 
মধ্য 
লীলাধাং শ্রীশ্রীমণী জীউ 
বুন্দাবন গমন: শাম পঞ্চন স্তব বব. । 





্রীস্থাশীশর গোস্বামীকে পাঠাইলেম। কাশীশর কিছুকাল সেবা করার পর . 
সর্বক্ষণ প্রেমাবীষ্ট থাকিতেন। তাই পুনবর্বার পত্রী পাঠাইলে ভীমন্মহাগ্ভূ ' 
নীলাচল হইতে সহবিদাস পণ্ডিতকে প্রেরন করেন । হরিদাস পণ্ডিতের সেবা- ; 
কনে শ্রীগোবিন্দদেব তাহার নিকট চাহিয়া খাইতেন ৷ শ্রীল কৃষ্ণদাস কিবা: 
শ্রীটচৈতম্য চরিতামৃত লিখনারস্তে আজ্ঞা গ্রহনকালে ভ্রীহক্দাস পণ্ডিত সেবাধাক্ষ ! 


ভিলেন । এ 


৩) গোসাই দাপ পূজারী - গোসাই দাস পৃজারী শ্রীল গদাধব পণ্ডিতের শিষ্য ৷ 
শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদের সেবিত গ্রীমদনমে'হা'ন দেবের সেবাধিকারী ছিলেন। | 


পভীচৈতন্য চরিভামৃত গ্রন্থ লিখনারস্তে যখন শীকৃষ্ণদাস কবিরাজ আজ্ঞা গ্রহনের | 


জন্য জীমদনমোহন স 
ছিলেন । 


মীপে করেন সে সময় গোসাই দাস পুজারী। সেবাকার্ধো 


বষ্ঠ স্তবক 





গ্র্ঠ স্তৱক 


জয়তি জয়তি শিভ্যানন্দ অবতার রূপ ৷ 
জয়তি জরয়তি রাধা প্রাণবন্ধু ব্বরূপ |। 
জয়তি জয়তি রা লীল! বিহারী । 

জয়তি জয়তি রাধাকৃষ্ণ প্রেম প্রচাৰী । 
চৈভম্যের প্রিয়দেহ নিত্যানন্দ রাম ৷ 
অহুন্শি পূর্ণ করে চৈভ-ম্থার কাম । 
চৈতন্য নিত৷ইর প্রেম কে কহিতে পারে! 
সহস্র বদন প্রভু যদি শক্তি ধরে।॥ 

এ দোহার (পরম প্রীত দোহে জানে মাত্র 
অর.কেছ জানয়ে দোহার কৃপাপাত্র॥। 
জয় জয় নিত্যানন্্রজয়ু দয়াময় । 

মার নাম লবা মাত্র ভক্তি সিন্ধ হয় ॥ 
এইমত ললা কবে নিঙ্যানন্দ রায় । 
কোন কোন ভাগাবান দেখিবারে পাৱ ।। 
হতভাগা অবিশ্বাসী ইহা নাহি মানে । 
আগ্রহ কবিষা যমদণ্ড করি তানে ৷ 
জার সনে মার কিসে মরে বানা কেনে । 
আমার মন সদা বহু প্রভুর চরণে ॥ 
প্রপঞ্চ গোত্র হইল প্রকট নাম ধবে। 
আপ্রণঞ্জের অতীত প্রকট কহি তাবে )। 
দ্যুন্তিরপে আবভ ব ম্বরপ লক্ষণ। 
এট্টমত ঈশ্বর লাল! জানে ভন্ড গন ॥ 
সন্কীত্্রনে স্ফুত্তি আবির্ভাব ভক্ত ছনে। 
বীরচন্র রূপে হয় স্বকগ লক্ষনে ॥ 
অন্তরঙ্গ বহিবিঙ্গ। তটস্থ আখ্যানে । 

ইহা কেই নাহি জানে অন্তরঙ্গ বিনে ৷ 
মুপ্তি ভক্তি দেবী জাগে যার মনে। 
্ফুন্তে অর্থবর্ভব জানি স্বরুপ লক্ষনে ॥ 


৮) 








জান কর্ম্ম যোগে বেদে ইহা নাহি পাই। 
ভক্তির গোচর হয়েন চৈতন্য গোসািও |, 
কলিযুগে নিতাই চৈতন্য দয়াময় | 
অবতীর্ণ হইল জীবে হইয়। সদয় | 
উৰ্দ্ধ মুখে দুহাত তুলিয়। বলি ভাই। 
কলিযুগে আর কিছু ধশ্ম কর্ম নাই ॥ 
আপনে প্রকট নাম করিল প্রচার । 
সেই নাম লহ সবে ভাবে হবে পার | 
কলিযুগে নাম গুনে কৃষ্ণ হবে বশ । 
ঠহা হইতে অধিক প্রেম সাহি ভক্তি রস 
নাম যেই লৈল সেই কুষ্ণেরে জিতিল । 
সত্য সহ্য কৃষ্ণ তার স্থানে বদ্ধ হইল || 
নাম ব্ৰহ্ম নাম ব্ৰহ্ম নাম ব্ৰহ্ম সত্য । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ছুই হয় এক তত্র | 
কৃষ্ণ আত কুষ্ণ নাম কভু ভিন্ন নয় । 
নাম আর কৃষ্ণ হী অভেদ বেদে কয় ।। 
প্রেম যোগে লহ নাম না বরিও হেল] । 
সনা সভা কৃপা! পবিপেন নন্দ ঘোষের 
বালা | 
প্রেম ভক্তি বিনে কোন কাধা সিদ্ধি৷ নাহ 
মাথা মুডাইলে যম দণ্ড নাহি যায়ে ॥ 
হবি নাম মন্তরাজ জপ সব প্রাণী । 
পঞ্চম পুকুষার্থ এই সর্ধ্ব শাস্ত্রে শুনি। 
গুরুরুপ নিত্যানন্দ বৈষ্ণব অদ্বৈত । 
এরীকৃষ্ণ চৈতন্য রুপ শাস্ত্র অভিমত ॥ 
বাধাকুষ্ণ মন্ব দিতে অন্য নাহি আর । 
এইমত যে ভিন্ন মানে সেই ছারখার || 
কলিকালে মন্ত্র গুরু শিক্ষা গুরু রূপ | 
নিত্যানন্দ গৌরচজ্ অদ্বৈত স্বরূপ 1 
আশ্রয় ভলম্বন উদ্দীপন এক হইফ। ৷ 
কলিযুগে প্রকটিল জীবের গাণিয়া ৷৷ 


লিল 


রঃ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিজ্ঞার 


২.২ ১ 


ইহা যেই মানে সেই পরম স্থুবুদ্ধি। তথাহি__ রব্রক্মাণ্ড পুরানে ধরনী শেষ ' 
ইহ! যেই ন! মানে সেই পাষণ্ড কুবুদ্ধি।। সংবাদ | 
অগ্াপিপ সেই লাল! করে গৌর রায়। গোলক দ্বিভুজ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, 
কোন কোন ভাগাবান দেখিবারে পায়। তং প্রকাশরুপোয়ং দ্বিভীয়ে। দেহ রুপ: 


হতভাগা অবিশ্বাসী ইহা নাহি মানে । তথাহি_ তত্রৈধ__ ৷ 
আগ্রহ করিয়া যম দণ্ড করে তানে ॥ বর্ণ মাত্রং প্রথকঞ্চ খরুপেনৈ কমে বহি। 


ঠা বন্মমৈশ্বধ্যং ংন সং 
তিরিউিনিবোর কিসে মরে বীনা কেনে । কান্তি লাবক্গমৈন্বর্যাং সর্বকংন সংশয়! | 


আমার মন সদা রহু শ্রভূর চরনে || নিত্যানন্দ সেই বলরাম সঙ্কধন । 
টি টং ড পঞ্চ দশাক্ষর মন্ত্রে যার উপাসন ॥ 
সর্ব গুন যুক্ত নিত্যানন্দে ভক্তি শুম্ভ ৷ i 
= কাম গায়ত্রী ধান মন্থে দেখি একরুপ । 
কতু নাহি দেখি সেই পাপী হীন পূর্ণ্য ॥ পু 
কৃষ্ণ বলরাম মাত্র একই স্বরুপ ৷ 


সর্ব গুন গুন সব ধর্ম বিবচ্জিত। কখন বা পুরুধ রূপেতে করে খেলা । 


নিত্যানন্দে রতি সেই সর্ববঞ্জ পূজিত । প্রকৃতি পরম লয়! করে বসলশীলা | 
তিলার্ধেক নিত্য।নন্দে যে করে স্মরন । তথাহি--তব্রৈব- 
ভার পরবেন কবি মস্তকে ভূষন ৷৷ | _ কৃষ্ণত্বং মেন বামোসৌ গোলকাজ্জাদি- 
নর বাক! 
এক্ষনে শুনহ নিঙ্যানন্দের মহিমা। । বং ত ক 
যর বৃন্দাবনে কুণ্জে ক্রীড়ায় রাধিক ড় 
চারি বেদে যে প্রভু দিত নারে সীমা ।। তি | 


পঞ্চ গোচর হইল প্রকট নাম ধবে। 


পুমং সে বলরামোয়ং দ্বোয়লীলাদি পো, 
প্রপঞ্চেব অভীত অপ্রকট কহি তাবে ॥ 


বিশেষ: কৃষ্ণন্দ্ৰস্ত গে'ষ্ঠক্ৰৌড। দিনাধক:. 


স্ফুপ্তি রুপ আবির্ভাব স্বরুপ লক্ষনে |. নানা শস্বষ্ট'দিক ততুং সব ম শত্তিভি্য্ত। 
এইমত ঈগ্বর লীলা জানে ভক্তগনে  রাধিকারাসযুক্তাশা কৃষ্ণ শক্তি সম'ন্বত ৷৷ 
সঞ্ধীর্তনে ক্ষতি আবির্ভাব ভক্ত জনে । এশধ্য মাধুয? যার ভক্তি রসধাম । 
বীরচন্দ্র রুপে' হয় স্বরূপ লক্ষনে |... এই অর্থে পুবানে বাখানে বলরাম || 
কৃষ্ণ বলরাম করি যারে বেদে গাই । তথাহি_ তত্রৈব_ 
কলিযুগে সেই ছুই চৈতস্ত নিতাই |. বলেতি সর্ব কাধে স্টবলে বানউদ্ত নি 
কৃষ্ণ সুখ হেতু এক প্রভু বলরাম। বলভদ্রামিতি প্রক্ত প্রসঙ্গান্মে সমাসত। | 
L ৷ রাম রাকাবে শ্রীমতী বাধা মকারে মধুসুদন! 
জেন ছযো বিগ্রহ সংযোগোদ্রাম নাম ভবেং ৰি 
কৃষ্ণ চিত্তে সুখ দেন এই তার কাম ॥ দাতা বল 


সেই কৃষ্ণ কলিতে চৈতন্য অবতরি | 


- 


HDA ATE: 





হষ্ঠ স্তবক 
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তথহি_-ভ্রীউপপুবাণে_- 
নিষ্ঠা: ভ্রীরাধিকা চৈব অনেন্দ কৃষঃবিগ্রহঃ 
দ্য়োবিগ্রহ সংযোগে! নিত্যাননদভিধিয়তে 
কৃষ্ণ কহে আমি সর্বেশ্বর সব্বাশ্রয়। 
আমি ন! তাবিলে জীবের কৈছে গতি হয় 
তথাহিস্মভ্রাভ' গবতে- 
অহমেব।সমেবাগ্নে নান্যত্দদদসং পরম । 
পঞ্চদ্ূহং যদেতচ্চ যোবশিষ্টে ওপোপ্যহং 1, 
তথাহি-- ছথনাবদীয়ে 
দিবিজাভূবি জায়াদ্ধং ভক্তককপিণঃ ৷ 
কলো সঙ্ধগর্ভনাবস্তে ভবিষ্যামী শচী গু । 
কলিথুগে জীবের অল্প আয়ু হীন পুণ্য । 
হেন জীব উদ্ধারি করিব কলি ধনা ॥ 
তথাহি _শ্রীরামন পুবাণে__ 
শুদ্ধগৌর স্ুদীর্ঘাঙ্গ ত্রিস্সোত ক্ষিরসম্তবঃ। 
দয়ালু: কীর্তনগ্রাহী ভবিধ্যামী কলৌধুগে 
ভথাহি-_তব্রৈব- 
কলি ঘোর তমচ্ছন্নান সবানাচার বড্জিতান 
শচীগর্ভোচ সংভূষ তাঃয়িয্যামী নারদ 1) 
হবি নাম য'জ্ঞতে করি সব পুণা । 
ভক্তগণে শ্থখ দিব হইয়া আচ্ছন্ন ॥ 
তথাহি - শ্রীমন্ভাগবতে 
ধন্মং মহাপুরুষ পাহি যুগানুবত্তং। 
ছন্নং কলোঁ মদ্দভবস্ত্রী ধুগোথসাতং ৷৷ 
সেই কৃষ্ণ সাঙ্গসহ প্রকৃতি প্রধান । 
অবতার করি জীবে কৈল প্রেমদান ৷৷ 
তথাহি-_শ্ৰীভাগবতে _ 
কুষ্ণবর্ণং তিষাকৃষ্ণং সঙ্গোপাঙ্গানতর পার্যদ:। 
যজ্ঞৈ: সঙ্ীর্তন প্রায়ৈধজন্তি হিস্মমেধসঃ | 
গ্রীচৈতনা কৃষ্ণ নিত্যানন্দ বলরাম । 


বহু মূৰ্তি ধরি পূর্ণ কৈল স্র্বকাম ॥ 

বিষষু অলম্বন কৃষ্ণ রাধিকা আশ্রর । 

আশ্রয় না হইলে বিষয় আন্মাদ না হয় ॥ 

অত এব রাধাভাব কান্তি ব্যক্ত করি। 

প্রকট হইল নাম গোবাঙ্গ শ্রুহরি ।। 
তথাহি-_ শ্ৰীস্কন্ধ পুরাণে- 

আন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গোরং দশিতাঙ্গ'দি বৈভবং 

কলো সংকার্তনাতৈ স্ম কৃষ্ণচৈত্না মাশ্রিতা 

বলরাম প্রাকৃত্যাংশে অনঙ্গ মঞ্জরী । 

রাধাজ সেবা করিবার অধিকারী ॥ 

শক্তি বিন বাধাঙ্গ স্বিতে না পারয়। 

রাধানুজা হই কৃষ্ণ সেবন করয়। 

বাধাভাব অল্গি করি গৌরাঙ্গ শ্রহরি। 

করিযুগে অবতীর্ণ জীবে কৃপা করি | 
তথাহি_শ্রীব্রন্মা পুৱাণে-' 

কলে প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকাত্তে| ভবিষ্যত 

দাকত্রহ্ম সমীপস্থ সন্নামী গৌৱবিগ্রহ ।। 
থাচি_-ল্ীগক্ভ প্ররানে_ 

শুদ্ধো গৌর ম্বদীর্থাঙ্গো গঙ্গাশীর সমদ্ভুব 

দয়ালু কীর্তন গ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌযুগে ॥ 
তথাহি শ্কুন্ম পুরাণে = 

কালিন। দহামানানামুদ্ধাবার্থং তমোভূতাং 

কলে প্রথন সন্ধ্যায়: ভবিষ্যতি দ্বিজাতিযু 

তথাহি--শ্ৰীদেবী পূরাণে--শিবনাদ সম্বাদে- 

ভূবিযাতি কলে সন্ধ্যাং ভগবান । 

ছ্িজাতীনাং কুলেজম্ম শাস্তানা পুরুষোত্রম 

তথাহি--ইমন্তাগবঙে-(ত্রজবাজ প্রতি গর্গ 


টু বাক্যং) 
আসনবণাস্ত্রহে হাস্যগৃহতোহনযুগং তঙ্গং | 


শুক্লোবক্তস্তথা পীত ইদানীং কুষ্ণতাং গত 





95 
তথাহি -- শ্ীমহাভা রতে _ 


বর্ণ বর্ণ হেমাঙ্গে! ববানশ্চন্দনাঙ্গদী । 


সন্ন্যাস কৃত সম: শা: শাশি নিষ্টাপবায়ূন 


অতএব বেদ শান পুরানেতে কয়। 
কলৌচ্ছপ্ত অবতার ("দে ব্যক্ত হয় । 
ইহা বে না মানে সেই খল দুষ্ট জন জন 
সে সব কুবুদ্ধি জনে কিবা গুয়োজন ॥ 
নিত্যানন্দ গৌর5ন্দ্রে বিমুখ যে জন | 
সে সব জনের মুখ না দেখি কখন ।। 
বলরাম প্রাকৃতাংশে সে অনঙ্গ মঞ্জরী । 
রাধিক! প্রকাশ কৃষ্ণ সঙ্গে অন্ুচবি ॥ 
সেই থাম নিজ্গ'ন্দ জাহ্ুব। অনঙ্গ । 
প্রকাশ ভেদে ত কবে কুষ্ণ সঙ্গে রত | 
সদা সেই লীলা! করে ,অনঙ্গ মঞ্জরী। 
কভু রাম সঙ্গে কভু গোবিন্দ বেহাবী | 
চৈতণ্চের স্বয়ং প্রকাশ নিত্যানন্দ যন্তি। 
মন্ত্র দাত! গুকরুপে মন্বকপে ক্ষতি । 
(হেন নিত্যানন্দ [5ৈতশ্োতে কবে ভেদ । 
বিশেষ নরক ভে'গ ভাব অ্বচ্ছেদ | 
আপনার মনে সতা এই দুঢ করি । 
অ+পন্নাক্ম নিত্যানন্দচন্দ গৌরহরি || 
লিগানন্দ-গৌরচন্দ্রে সদ! বভ মন । 
এই মোর সৰ্ব্বসিদ্ধি সাধন স্মরন: || 
নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্স মোর প্রভূ । 

ছুটি ভাষের পাদপদ্ম না পাশরি জভু ॥- 
হেন দিন হবে কি চৈতন্য নিত্যানন্দ । 
দেখিব বেষ্টিত চতুদ্দিকে ভক্তবৃন্দ ৷ 
২ শ্রীবীরচজ্জা প্রভুর চরন করি আশ । 
বংশ-বিস্তার কহে বৃন্দাবন দাস I, 


A 


শ্রীনীনত্যানন্দ বংশ-বিস্তার 


কহে বৃন্দ্যবন দাস), না পুতিল মন আগ 


ইত্ি শরীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিত্তারে ৷ 


ঠা] 


মধ, 


লীলায়ং শ্রীনিত্যানন্দ-গৌবচন্দ 


নিরূপনং নাম যষ্টম স্তবক | 


সপ্তম স্তথক 


শ্রীবীর দুর্জন প্রতি দণ্ড বীর। 
দুর্দিণ্ড কুঙ্গর প্রতি খণ্ডি বীর ॥ 


. ঘোরছি মজ্জরন গজ কুবলয় বীর। 


শ্রীরাধিক) গুপ্ত গ্রকাশি বীর || 

নিভ্যানন্দ পাদছুন্দ ম্কবন্্ুকুনা ৷ 

অধে লু মন ভৃঙ্গ করুহ ভাবনা ॥ 

চৈতন্য রসের ধাম পৃন বীহচন্দ্র নাম |. 
ধরি প্রকাশিল কলিকালে। | 

পতি দুৰ্গতি যত, জড় অন্ধ আদি কথ: 
ভাসাইল আনন্দ হিল্লোলে | 

কিবাসে দর্শন ধাম, যেন মুদি মন্্ কা! 
অরুন বরন ডগমগি। 

শা দান্ত কুপাবান, ভক্ত জনের ধন?) 
হবি বসে সদা অনুরাগী ॥ 

নহি নহিবে আর হেন প্রভু অৱতরি, | 
পুন আসি করয়ে উদয় || 

কলি দণ্ড নিবারনে, কেবা আছে ক্রি 

সিংহ জিনি যাহার বিক্রম । sl 


|| 


বঞ্চিত বহিল মৃতিভ্ৰম | | 


জয় জয় নিত্যানন্দ জগত আশ্ৰয় ৷ 
সৃষ্টি স্থিতি পলয় যার ইচ্ছা মাত্ৰ হাঁ 





সপ্তম শুধক ৪১ 


সপ্তম স্ব 


যাবে কহে আদি দেব ব্রহ্ম সনাতন । 
চৈতগ অগ্রজ চৈতন্থোর প্রাণধন ৷ 
তধিক চৈতম্টের প্রিয় নাহি আর । 
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার । 
সখ্য দাস্য বাৎসল্য শুর্গ এ ভাব আর | 
নিত্যানন্দ বহি ইহা কেহ নাহি আর | 
হেন নিক্যাণন্দের মহিমা +1 ও 
চৈতন্য জানায় বারে সে জানে তাহানে | 
র্তা কর্তা ভক্তা নিভ্যানন্দ বলরাম ! 
সন্কষন কণে বৈপে পরব্যোম ধাম ৷ 
তাহার অংশের দ্বাবায় সৃষ্টাদি করুষ ৷ 
এই হেতু নিত্যানন্দ সবার আশ্রয় ৷ 
স্বয়ং রূপে গোবিন্বের অগ্রজ হইয়া । 
কৃষ্ণের সঙ্গে বিহরষ়ে, মখাগণ লইয়া 
প্রাণ প্রিয়ারপে কৃষ্ণ দলে বিল্স্য়। 
বাসাদি বিহার কত নিকুঞ্জে কর: 
এ সব রূসের লীলা কে জানিতে পাবে । 


অন্তরঙ্গ ভক্ত বিনে নাহি অধিকারে ৷৷ 





কোন কোন পাপীগণে ক্ষুদ্র বুদ্ধি যার। 
কৃষ্ণৱামে ভেদ করি যায় ছারখার || 
ঈশ্বরের লীলাগুনে বেদে গম্য নয় । 
ইহা নাহি বুঝি শাপী বলিয়া! মৱয় ।। 
বে দেহেতে কৃষ্ণচন্দ্র করয়ে বিহার ৷ 
তার লীলায় কুহুর্ক কররে পাপীছার | 
শান্ত দেখিয়াও পাপী কিবা মনে করে। 
কেবা চৈতন্যের মায়! জনিবারে পারে ।। 
আনস্তে আদি হন অনন্ত মহিমা ৷ 

আসি ক্ষুদ্র জীব তার কি জানিব সীমা ॥ 
চৈতন্য অধবামুত্তের১ এই বল ধবি। 
কি কহিতে কিবা কহি বুঝিতে না পারি।। 
নিত্যানন্দ গুনরসে মোর ক্ষিপ্ত মন | 
চৈতনা ক্,কায় যাহা করিয়া লিখন ॥ 


ইথে অপরাধ না লইবে ভক্তগনে | 


. মোর মন সদা বহু নিভাই চৱনে |) 


নিত্যানন্দ লীলামুতে মোৰ লুদ্ধ মন । 
আপনা কৃতাৰ্থ লাগি চাখি এক কন ।। 
এ অতি নিগৃঢ় কথ! অনন্ত অগাধ । 
বীরচন্দ্র লীলামূত করহ আম্বাদ ।। 
ভক্ত সঙ্গে গোস্বামী করেন অনুমান । 


কলিযুগে প্রভু প্রকটিল হরিনাম |! 


১) চৈতন্য অধরামৃতের গ্রন্থকার সীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মের বনু পূর্বের 


সান্তা ক্রীনারাষণী দেবীকে জীগৌবাজদেব উচ্ছিষ্ট ভাল প্রদান ৰুব: ন্জি 


কুপ। শক্তি সংরক্ষন করিয়াছিলেন ॥ এই বাক্য 


স্কান্থারই ইঙ্জিস। 


(৮০০ ৮০০০৮ ০০১০ 






8২ স্ব শ্রীনিভ্যানন্দ বংশবিস্তার 





চারিবেদ সারাংসার হরিনাম ধন। 
একৃষ্ণটৈতন্য তাহা কৈল প্রচারন |। 
নধবিধ ভক্তি আর রসের নিখ্যাসা 
বহুকাল ব্যত্রিক করিল প্রকাশ । 
ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সবয়ে লয় ধ্ম্ম । 
কালাতীত হৈলে পাছে করয়ে বিকম । 
আমারে রাখিল প্রভূ শাসন লাগিয়া । 
মহাস্ত পৈষ্কবগন সেনাপতি দি» | 

চাহি বেড়াইব মুক্রী সকল সংসার । 

ভক্তি অতিক্রম দেখি নরিমু সংহার | 
প্রকাশিয়ে চাঠিহপ্ত চক্র লইমু পরে। 
ভক্তি যে না লইবে ভারে করিমু সংহাবে । 
যাহার অজ্ভিত ক্ষিতি সেই না দেখিলে । 
যার যেন ইচ্ছা কৰে নষ্ট হয় কালে ৷৷ 
ভয় ভক্তি সঙ্গে করি কনিযু ভ্রমন। 

এছ বলি প্রবাস চলিতে হইল মন 1 
অনেক মহান্ত সঙ্গে বহু শিষ্যগণ । 


.নবযান অশ্বযান করিয়া স জন । 


শবে, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ পতাকা “শোভন । 
কেহ পূৰ্ণচন্দ্ৰ অৰ্ধচন্দ্ৰ দর্শন ॥ 


 উড়ষে পাতাকাবৃন্দ গগন মণ্ডলে । 


নাচিতে লাগিল নাড়া কণন্তন মঙ্গলে ৷৷ 
‘হবি হবি? ধ্বনি হয় ‘বীর বীর’ আর । 
স্বর্গ, মর্ত, পাতাল ভেদিল ধ্বনি যার ॥ 
দেবলোক, নরলোক, নাগলোক করি। 
চমতকার মানি সব বলে হবি হরি || 


অতুল এশ্চৰ্য্য সঙ্গে ভূত্যগন লৈল ৷ 


যান বহি ভাগ্যবান অনেক আইল | 


ময়ুবেব পুচ্ছ গুচ্ছ হস্তে বহু দাসে । 
শ্বেত কৃষ্ণ চামৱ তুলায় চারিপাশে-|। 


কৃষ্ণ নাম বদনে বলয়ে সববজন । 


হামদ 


“হরি হরি? ধ্বনিতে ভেদিল ত্রিভুবন ॥ ৷ 
ধু ধু করিয়া সব তুরি ভেরি বাজে। | 
‘বার বীর’ কৰিয়া সকল নাড়া সাজে ॥ ! 
সুবর্ণ রজত চড়ি বেত্র বেনু হাতে। | 
গলে দেলে গুঙ্গামাল! রাঙ্গ। টোপ মাথে। 
কৃষ্ণ প্রেম গর গণ করয়ে হুঙ্কার। 
হেন গেম দিয়াছেন শরীরে সবার ॥ 
ভূ বীরচন্দ্রের করণ! পৃষ্টিপাতে।  ) 
প্রেমে পরিপূর্ণ সব চলে প্রভুর সাণে। | 
জয় জয় মহাপ্রভু বীরচন্দ্র রায় । 
প্কুষ্ণটচৈতন্য? প্রেমে জগৎ ভাসা). 
গৌরচন্দ্র জপ ব্রজভাব গ্রকাশিকে। : 
কুষসাম দান কৈল ভগং ভরিয়ে ॥ 
বীরচন্ত্র রূপে কৈল এছে পর কাশ। 
*গৌরভজ' *গীরধলঃ হও 'গৌরদাল? ॥. 
নিত্যানন্দ পাদপদ্ম হৃদয়ে ভরিয়া । 
রাধাকুষ্ণ প্রেমরস অন্তবে বাখিকা । 
এইসব লওয়ায়েন প্রভু বীর বাঁয়। 

ভক্ত গোষ্ঠী সঙ্গে প্রভু চলে স্থলীলায় |, 
প্রভু পরিচ্ছদ করি চড়ি নকযানে। 
শিদেছে বৈঠল গজমুক্তা দোলে কালে।, 
স্ব শন বুজত মণ্ডিজ দেলাপরে | 
চন্দ্রভাষ করে তেজ ঝলমল করে ।| 


অঞ্চণ বরুণ অঙ্গে সুক্ষ সূত্র বাস। 
কি শুন্দর বদন চন্দ্রের মৃদু হাঁস ৷ 


|| 


নাড়া সব প্রেমে মত্ত ক্রমাগত হইয়া। | 


, অগ্ৰে অতি শীঘ্র চলে কীর্তন করিয়] I 


মত্ত সিংহ সম সব নাডার নর্তন। 
'হরি বল? ‘হরি বল’ এই সে কীৰ্ত্তন ৷. | 
মৃদঙ্গ মন্দির] ডম্ফ করাল শৃ্ ] 
চারিপাশে বেড়ি য য় চরলের ভূ ॥ 


সপ্তম স্তবক 


শা াাশিীশশাশীশিীটীীটি 


প্রানদাল কৃষ্ণদাস রামদাস করি । 
নিত্যানন্দ দাস* রামাই চলে দোল! ঘেরি 
নুসিংহ দাস নামে সব নাড়ার প্রধান । 
খণ্ডি বাহক সব চলে আঞ্চষান || 
প্রভু দঙ্গে সঙ্গী যত সব গ্রেমময়। 
ভববেগ যায় যার লইলে আশ্রয় ॥ 
সত্য-বজং-তম তিনগ্ঞন প্রুকাশিযা। 
যেই যাতে বশ করি চলিল দোলিয়া | 
বি্ভ'সাধায় প ষণ্ড' পণ্ডিত বশ হয়ু। 
এইুমত পূৰ্বক দেশে করিলা বিজয় || 
মহাপ্রভুর তেজ সেৎকের তেজ দেখি 
সবে বলে সাক্ষা* ঈগ্রর হেন লখি ॥ 
গরমে গ্রামে মহোৎসব কানন প্রচা্ । 
দেখিতে সকল লোক ইং চমংকার |) 
হরিনাম সঙ্কীত্র্নে দেশ ধন্ধ হৈল । 
শ্রীটতন্য নিত্যানন্ নাম প্রক,শিল ॥ 
হরিনাম মহামন্ত্র জবে দান করি। 





আপনে গাইয়া গাওয়াইল জগভরি ॥ 

মবেই বৈষ্ণব হইল লয় কৃষ্ণনাম । 

শকুষ চৈতন্য বলে নিত্যানন্দ বাম।। 

চতুর্দিকে হরিগুন গায় ভক্তবৃন্ব। 

মধ্যে নৃত্য করে মহাপ্রভু বীরচন্তর | 

নন্তনের কালে প্রভুর স্ব-শক্তি বিরাজে। 

চারিদিকে ক্রোশেক ব্যাপিত তুর ছটা- 
বাজে ।। 

কেহ বেহ দেখে প্রভু চারিতস্ত হয়। 

ছুই হস্তে তালি দুই হস্ত উৰ্দ্ধে রয় | 

সববলোক দেখে প্রভু নানাবন হয়ে । 

শ্বেত শ্যাম অরুন দেহে হাত ছয়ে ।। 

গাঁতদিকে শুনি সব বীশা। বংশী ধ্বনি । 

বলয়া কঙ্কন আর নূপুর কিন্ু নি । 

কেহ দেখে হলধর কেহ বংশীধর । 

কেহ অবধোত দণ্ড কুমগুল কর 

এইমহ গ্রামে গ্রামে প্রকাশ কবিয়া। 

কৃতাৰ্থ করিয়া লোকে ছ্েমভক্তি দিয়। । 





28:১3 
২) নিত্যানন্দ দসি-_ নিত্যানন্দ দ:স প্রভু নিত্যানন্দ্র পত্রী শভাহকাদেবীর 


শিয়া । শ্রাৎণ্ডের বৈগ্ভকুলে জন্ম । পিতা 


বাল্যনাম ডিল বলরাম দস। শ্াজাহ্বাদেব। 


আংজ্ারাম দাস; মাতা সৌদামিনী । 
বশ তাহাত নাম নিজ্যানন্দ দাস রাখেন 


নিত্াানন্দ দাস বাল্য পিতৃ-মাতৃহীন ইইফা চিন্তাকুল হইলে আভা হ্তবাদেবী স্বপা- 
দেশে বলেন তুমি খডদহে আসিয়া আমার নিকট মন্ত্র গ্রহন কর। স্বপ্নাদেশে 


পাইয়া নিঙ্যানন্দ দাস খড়দহে আগমন 


কবজ: ভ্রীজজাহুবাঝ পদাশ্রুয় এহন কারন 
ন্রবধি জাহ্চবার স্েহে পালিত হইয়া খভদহে 
শ্রীজাহবার প্রথম বৃন্দাবন যাত্রাক'লে তিনি সঙ্গে 


অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
ছিলেন । ব্রজ হইতে গ্রত্যা- 


বারন করিয়া গ্রীজাহুবা তাহাকে ভ্রীথণ্ডে অবস্থানের নির্দেশ দেন এবং প্রীনিবাস 


নবোত্রসের মহিমা বর্ণন করিতে আদেশ 
এ্রত্যাদেশ পাইয়া স্্ীপ্পেমবিলাস গ্রন্থ » 


সম্পূর্ণ । প্রথম বিলাস হইতে আঠার বিলাস শ্ৰীখণ্ডে, 


প্রদান করে। ডদন্তরূপ ভ্রীগৌরাক্গের 
চন] .করেন। এই গ্রন্থ ২৪২ বিলাসে 


উনিশ-বিশ খড়দহে ও 


একুশ হইতে চর্ক্বিশ বিলাস কাটোয়ায় বসিয়া রচনা করেন। গ্রন্থ সমাপ্তি কালে 


ভীদ্রীব গো স্বামীর লিখিত পত্রগুলি অন্ধ 
ফান্তুন মাসের 


১৭১২ শুকাকো (১৬১ খু) 


বিলাসে সন্নিবেশিত করেন । এইভাবে 
কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে প্রেম বিলাস 


সম্পূর্ন করেন । জীবনের শেষভাগে তিনি এই গ্রন্থ বচন! করেন । রচনা করিষ! 


ভাষা পরিশোধন তাহার পক্ষে সম্ভং হয় নাই: তাহা তিনি গ্রন্থের মধো ব্যক্ত 


করিয়াছেন । ইতিপূর্ব্বে তিনি শ্রীবীরচন্দ্র চরিত নামে একখালি গ্রন্থ রচন। করেন 
উক্ত গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত ও দরল্প্রাপ কোন নুধীভক্তের দৃষ্টিগোচর হইলে 
জানাই প্রকাশ কাধ্যে সহানুভূতি করিবেন । 


৪১ 


সপ 
হেনমতে চলিল! দোলিয়া পূর্বদেশে । 
ঢাকা নামে রাজধানী করিলা প্রবেশে ॥ 
সেই দেশে অধিকারী হয়ত ঘবন । 

তাঁরে উদ্ধারিমু করি প্রভুর হৈল মন ॥। 
নৃসিংহ দাসেরে কহে হও আগুয়ান । 

খণ্ডি লইয়| য।হ তুমি রাজা বিদ্যমান | 
কহিবা আইলা গোসাঞি গৌড় দেশবাসী 
আসিবে তোমার স্থানে কীর্তন প্রকাশি। 
আন! শিরোধাখা কবি সেএক প্রধান । 
খণ্ডি লইয়। উত্তরিল! গিয়া চা্িজন ॥ 
আগেতে নুগি হ'দাস নির্ভর অপর । 
বাজার অগ্রেতে গিয়া! কহিল দহ ৷ 
গৌডদেশবাসী গোসাঞি তোমারে কুপা। 


‘ করি৷ 
আদ্ঞা টি শীত্র চল অগ্রসাবি .। 
এত কহি প্রাঙ্গণেতে নিশান স্থাপিল। ৷ 
দেখ সভাসদগণ স্তব্ধ প্রায় হৈল ৷. 
শুনি রাজা কহে, “হাসি জুননিকাণ ৷ 
হিন্দু আশা! উখাপিষ) বাহিরে ভেড়ান |» 
আজ্ঞ1 ম ত্র গাবিজন চাবি খণ্ড ধরে । 
অত্র শক্তি যত দিয়া টানাটানি করে॥ 
হু।ডিয়। যাইতে নারে না পারে তুলিতে । 
জড় প্রায় রহে কিছু ন! পারে বলিতে || 
অগ্টজ্জন অলি তবে পুনহ ধরিল | 
তাহার তেমতি ওহে মৃত্যু প্রায় হইল.) 
বলিষ্ট ধবন শত শতেক আনিয়া 
বছ দন্ত কর ভাবা ধরিল আসিয়া ॥ 
পরশিবা মাত্র সবার হস্ত রহে লাগি । 
আর কত ছুষ্টগন দূর হইতে ভাগি ॥ 
যৈছে মহাপ্রভু বীরচন্দর মায় কৈল।- 
সপ্ততাল অগ্নি হেন হুলিত হইল ॥; 






কেহ ভাহে পুভি মরে কেছ শীতে কাপে ৷ 


শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিষ্তার 


নাড়! সব প্রাচীর লঙ্ঘিল এক লাফে॥ |: 
কতদুর যাই বৈসে উচ্চ টুজি পরে । 
কৌতুক করিয়া সব মৃক্ঞ ত্যাগ করে ॥ 
মুষল ধাঁরাতে, মূত্র সবে ছাড়ি দিল। 
মহাশব্দ হই সহর ভাসিয়া চলিল | 
বহিয়! চলিল ঢাকা সহর চন্তরে । 
তবে যাই প্রবেশ করিজা বাজ ঘরে। 
ঘর পড়ে দ্বার পড়ে পে ভ্টালিকা। : 
“ব্রা ভাহি? করি সবে মরে নাগরিকা ৷ 
ঝ'জা স্তদ্ধ বমি উচ্চ সংহাসনে । 
বুজুর্ী গোসাঞি? বলি ভবে মনে মনে: 
বাজ বলে বিনি মেঘ পানি কোথাকার, 
বহিয়। আইসে দেখি লেহ সমাচার ॥ 
হেনকালে খবর হুইল তথা আমি। 
ফকিরের মৃত্রেতে সহর যায় ভাসি । 
ইহ! শুনি চমতকার হইল ঘাজন । 
যস্নিক ভাষাতে স্মরে নরায়ন ॥ র্‌ 
ভন্ত;পুরে শ্রীলোক অন্ত ব্যস্ত বাহিবায়। 
ডুবিস্ত ডুবিনু' বলি করে হায় হায়। 
ধাঞা ধাঞা.বহিরায় কহে এই বাত । | 
কোথা হইতে এত পানি হইল অকন্মাং। 


সুবুদ্ধি দেওয়ান কহে এগজপগোস! এ. 
সাবধান হও নহে হইবে আর ফের ॥! 
ব্যস্ত-হইয়া রাজা যায় পদব্রজে চলি 
বাখহ গোসাঞি মোরে এই বোল বি 
গলায় কুটার বান্ধি জোড় হাত হই ৷ ৷ 
মৃসিংহ দাসের আগে পড়িলে ক যাই] 
বক্ষ বক্ষ মূ জনে জীন্দাপীর তুমি । ৃ 
কৃপা করে গোসাঞি কি স্তব জানি ও 
তোমার গোদাঞি কোথা দেখাহ আঃ 
রচ্ছ অধম দেখি কৃপা কর মোরে |. 


সপ্তম স্তবক ৪৫ 


উট 
যৈতে অবজ্ঞা করি অহঙ্কার কৈল। 
উচিৎ তাহার শান্তি সকল হইল ॥ 
অবশেষ প্রান আছে ক্ষম অপরাধ । 
অনুগ্রহ করি মোরে করহ পুসাদ। 
গুনিয়। নুসিহ দাস হৈল কৃপাময় ৷ 
আশ্বাস করিয়! তারে করিল নির্ভয় । 
দৈন্য দেখি নৃপিংহ দাস কহিতে লাগিল৷ 
চিন্তা নাই কৃষ্ণ তোরে অনুগ্রহ কৈলা ॥ 
তুমি অ'ই ৭ মোর সঙ্গে বলি হবি হরি । 
শুনিলে চাহিবে প্রভু কৃপা দৃষ্টি করি । 
কৃষ্ণ নাম প্রিয় ঘুভু বীরচন্দ্র বায় । 

সব অপরাধ ক্ষমে যেই কৃষ্ণ গায় | 

দন্ত ত্য গ করি দূরে রহিবে পড়িয়।। 
আমি কৃপা করাইব চরণে ধরিয়া ॥ 
প্রভু আছেন স্নানকৃত্য করি সমাপন । 
দুরে থেকে সেই গ্রেচ্ছ করে দরশন।। 
শ্ামনুন্দর পীতবাস অষ্টভূজ ধরি। 

শঙ্ক চক্র-গদা পদ্ম চারিহস্তে করি | 
হস্তে দেখে প্রভ, মহাগাণ্ডীব বান ৷ 
দুইহস্ডে কর ধরি জপে কৃষ্ণ নাম । 
পঠিযদ্গন দেখে মহাঅন্ত্র ধারি। 
আজানু লম্বিত ম’ল। সবাকার কং [পৰি 
সবে ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলে “হবি বাম রাম! । 
কোটি চন্দ্র সূর্য্য জিনি তেজ অনুপাম ॥ 
আপনাৱ পীর।দেখে চ্রনের তলে । 
নিজ শাস্ত্র ছাড়ি সব কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ৷ 
চমৎকার হইয়া বাজ্জা কহে মন কথা। 
এইত গোসাঞি ইথে নাহিব অন্াথা | 
মোর মনে গর্ব এইসছিল অতিশয় । 
হিন্দু পীর হইতে মোর পীর শ্রেষ্ঠ হয় ।। 
এইত মোহার শাস্ত্র কোরানেতে কহে। 





স্পাসিপীীীশিটি 


ভাহা দেখি সাক্ষাতে অন্যথা সব বহে | 
মোর পীর শত শত লুঠে পদতলে । 
দেখিয়া গ্েচ্ছ রাজ! বিস্ময় মানিলে ॥ 
হিন্দুপীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর সবার। 

এঁছে গ্রেচ্ছ রাজ মনে ভাবে আপনার ॥ 
নৃসি হ দাস দেখি প্রভ, হাসি হ.সি কয়। 
কহ কহ দেখি এই কোন জন হয় ।। 
তিহ কহে প্রভ, দেশের অধিপতি । 
অনুগ্রহ কর ইহার যাউক কুমতি॥ 
প্রভ, স্থানে উহার হইয়াছে অপবাধ। 
সকল ক্ষমিয়! প্রভ্‌ ক্রহ প্রসাদ ॥ 

হাঁসি প্রভ, ভাবে কৈল শুভ দৃট্টিপাঙ্। 
দণ্ডবত করি বাজা করে জোড় হাত ॥ 
নিবেদন করে বাজ। ত্যাঁজি স্ব-স্বভাব ৷ 
এইমভ যাহা হয় দাসের প্রভাব ॥ 
ইহাতে মালুম হইল তুমি যে গোসাঞি । 
সকল তোমার হয় আত্মপর নাই ॥ 
তুমিত সাক্ষাত পীর দেখিনু সাক্ষাতে । 
তুমি বহি দ্বিতীয় আর নাহিক জগতে |। 
তুমি জগতের নাথ মন্নুযাপ ধরি । 
পতিত-দুগত জনে শুভ দৃষ্টি করি ॥ 
উদ্ধার রহ যশ পঙ্ছিত সংসার । 

তুমার সে জীব তুমি গতি সবাকার ॥ 
মোহেন নিঘীন স্্েচ্ছ কৈল অঙ্গীকার । 
ঈশ্বরের শক্তি বিনু অন্তে নাহি আর ॥ 
নিগ্রহের পাত্র আমি অনুগ্রহ করি। 
চরন দেখুক সবে চল মোর পুরী ॥। 
কহিয়! প্রভ,রে নিল আপন নগর । 
দিব্য বাসস্থান ছিল ব্রাহ্মনের ঘর || 
নবহর্গদরর উচ্চ তাহার উপরে । 

দিব্য খটা পাড়ি দিল বিবার তবে ।। 


[ষ্ঠ পএঞাক- 





৪৬ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিগ্তাৰ 


সেই স্থানে গণসহ চৈতম্য বিজয় । 

সগণ মহত রাজা দাণ্ডাইয় বয়।। 

দরশণ লাগি হৈল লোকের গহন । 

উচ্চ স্থানে বহি প্রভু দিল দরশন। 

কোটি কন্দর্প লাবণা প্রভুর কলেবর । 

‘হরে কৃষ্ণ’ নাম প্রভুর জিহ্বায় নিরন্তর ৷৷ 

যেই দেখে সেই বলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি’ । 

হেনমতে উত্তম মধাম কৃপা করি || 

হিন্দুতে যবনে সব কুষ্ণ নাম গায় 

হেন প্রভু বীরচন্দ্র করুণা হৃদয় । 

বূসংহ দাসে লইয়া রাজা ঘ্বেতে চলিল 

আত্ম নিবেদন রাজা সকলি করিল । 

নীচ জাতি মোর কোন অধিকার নাই । 

শুনিয়াছি সকলের হয়েন গোসাঞি । 

সকন গণন! মধ্যায় যবন আছয়। 

আমার কোবাণ তোমার পুরানেতে কয় ॥ 

এত কহি বহুমূল্য বস্তু রত্বগন । 

যোগ। পাত্রে ধরি কৈল তারে সমর্পন) 

চলিল নুলিংহ দাস থস্ভি উথাড়িঃ| ৷ 

প্রভু অ'গে সব বার্তা কহিলেন গিয়া | 

ব্রত পাই গ্রভু হাসিতে লাগিল৷ । 

এই এক ঈশ্বরের অদ্ভুত যে লীলা ॥ 

পুনঃ আসি রাজা প্রভুরে কুনিশ করিল । 

প্রভু কহে গণসহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল? | 

প্রভু মুখে শুনি বলে ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাম” । 

প্রভু বলে “মুক্তি পাইল তোমর] ভাগা- 
3 বান? ॥ 

এইমত প্রভু যবনেরে কৃপা করি । 

গণমহ চলিলেন বলি হবি হরি || - 

হেনমতে বঙ্গদেশ দলন করিয়া । 

উত্তরে কৃতার্থ কৈল প্রেম ভক্তি দিয়া | 

বিছ্া-সাধ্যা-ভক্তি-শক্তি যেই যাহা লয়। 


ল'লায়াং 
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তাথে পরিহার মানি প্রভুরে ভজয় ॥ 
নিত্যানন্দ জীকুষঃ চৈতন্য নাম দিয়।। 
তার লীলা-গুন শক্তি প্রকাশ করিয়া ॥ 
বাধাকুষঃ উপাসন। উপদেশ করি । 
কুষ্ণনাম সঙ্ীর্তন ধন্ম পরচারি || 
কলিযুগে কৃষ্ণ নাম বিন! ধৰ্ম্ম নাই। 
অনায়াসে যুক্তি পাবে কুষ্গুণ গাই ॥ 
এই মত প্রভু কৃষ্ণনাম ভক্তি দিয়া । 
পূৰ্ব্ব উত্তর দেশ নিস্তার করিয়া । 

হেন প্রভৃ নীরচন্জের মহিমা কে জানে 
পাপী অধম সব মিথ্যা করি মানে ॥ 
কল্যিগে কিসের কুষ্ণ অব পার | 

কোন শানে আছে কৃষ্ণ কলিতে বিহার । 
কল্ধী অবতার মাত্র কলিশেষে জানি । 
কৃষ্ণ অবতার কোন মিথা। সব বানী | 
উদর ভরন লাগি পাপিষ্ঠ সকল । 

মিথা নাট্য গীত সব প্রপঞ্চ কেবল ॥ 
এ সব পাথণ্ডে সব বীরচক্দ্র রায় । 

শক্তি সধারিয়া সবায সবার গোবিন্দ বলা 
এইমত বিন্দুক পাষণ্ড যত ছিল । 


“ নিত্যানন্দ ঈচৈতন্ বলি কান্দাইল ৷ 


এসকল কং! যেই শ্রদ্ধা করি শুনে ৷ 


শ্রীকৃষ্ণ চৈতঞ্ পায় সেই সব জনে || 
মহাপ্রভু বীরচন্দ চরন করি আশ । 


বংশ বিস্তার কহেন শ্রীবৃন্দাবন দাস ॥ 


ইতি স্রীনিঙ্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তারে 
j মধ্য 
পূব্ব দেশ ভ্রমন উত্তর দেশ 


Ee প্রবেশ নাম 
সপ্তমূঃ স্তবক? ॥। 





পঞ্চম স্তবক 





ভঈটম্ত স্তলক 


নিভ্যানন্দমহং বন্দে কলপ্বিত মুক্তিকং। 
তরে সংসার ঘোরাবিধং যত পদাশ্রষ 
বির্য্যত ইতি । 


জয় জয় বলদেব নিত্যানন্দ বাম ৷ 

কৃপা কর ক্ষুত্তি হও তোমার গুণ নাম |. 
নিত্যানন্দ প্রভু মোর ককনা নিদান । 
অগতিরু গণ্তি লাগি কৈলা প্রেমদান ॥ 
উদ্ভুত দেশের লোক অনেক প্রকাবু । 
টশৈব-শক্ত-কক্্ী- যাগী ভিন্ন আচার ৷ 
মা মাংস-মংস্ মর্গ মালাতে সাধন 
ামিক্ষাবুত্রত মহীপালের জাগরণ | 
যোগীপাল ভোগীপালের যাত্রী মহোংসক 
ভোট কম্বল চটাদি পরিধান সব ॥ 

সেই সব লোক হি সম্কর্তন করে । 
নিতাই চৈতন্ত বলি ডাকি উচ্চৈ স্বরে ॥ 
বাধকুষ বৃন্দাবন করষে ভজন || 

হেন প্রভু বীরচন্দ্র করিল শাসন ।। 
এমন কক্ুনাময় বীব অব্ভার । 

তুষ্ট দেযী যবন যতেক কদাচার | 
অ.'জন্ম স্বভাব ত্যজি কৃষ্ণ গুন গায় ৷ 
হেন আকর্ষন করে বীরউন্দ্র বায় । 
কুষঃনাম ভক্তি দিয়। করিল নিস্তার । 
এছে মহাপ্রভু বীরচন্দ্র অবতার ॥ 
কিরীটের বানসম মোহে এককালে । 
একত্রে বান্ধিল প্রভ, করুনার জালে ॥ 


১) মালদহ 


১৭ 





শক্তি সৌন্দর্য্য কারুনিক গুন তায়। 
পরল্প্রু সবাকার মন আকষয় ॥ 
মহানন্দাধারে এক১ মালদহ) গ্রাম । 
কোন ভাগ্যবন্ত গৃহে করিল! বিশ্রাম ।। 
গোভেশ্বর রাজ্ঞার সে অধিকার হয়। 
বহু ভাগাবন্ত লোক তাহাতে বৈসয় ।। 
দর্শন করিয়া সবে হয় চমতকার । 

ভব্য লোক কহে এই সাক্ষাত শুল্গার | 
কেহ বলে মুগ্ধিমন্ত সাক্ষাত ঈশ্বর । 
মহাত্জেময় দেখি বাহির অন্তর || 

কি সুন্দর মুখপন্ু কি সুন্দর হাস। 
সব্বলোক মোহ পায় দেখিয়া প্রকাশ ॥ 
কেহ কহে করুনার যুকিমন্ধ হই, 
কাঙ্গালে কৃতাথ করে প্রেমধন দিয়া ॥। 
আব এক আশ্চধ্য দেখজে প্রকাশে 
যেই দেখে কৃষ্ণ নাম জিহবাতে আইসে | 
যবন দেখিয়া আসি কুনিশ ক্রয়ে । 
নিজমত ছা্ডয়। ও সে কৃষ্ণ বলয়ে । 
প্রতিদিন ঘরে ঘরে পরে মহোৎসব । 
সব্ধলে'ক একান্তিক হইল টৈষব |. 
স্বর্ণ মুদ্রা রত বন্ত্র অশ্ব দোলা দিয়। | 
সর্ব লোক পূজা কৈল চবনে পড়িয়। ৷ . 
একদিন প্র, এক ভাগাবন্ত ঘরে । 
সকল বৈষ্ণব মেলি সন্কীর্তন করে || 


হেনকালে মেঘ আরস্তিল চতুভিতে । 
নগরিষা লোক অসন্তোষ হইল চিত্তে ॥ 


অন্তৰ্যামী জানিলেন সবার বাঞ্চিত। 
আমার বীর্ভুনেতে সবার হইল প্রীত ॥ 


০১ 


গ্রাম - মালদই উত্তর বঙ্গে মালদহ জেলায় অবস্থিত । হাওড়া 


ফারাক্কা বেলপথে ফারাক্কার কয়েক ্টেশনের পরবর্তী মালদহ টাউন ষ্টেশন ॥ 


৪৮ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার . 


Least TE OE TAIN 


বড় বৃষ্টি আইসে দিক অন্ধকার করি। 
দেউটি নিভায় যত জলে সারি সারি । 
দেখি প্রভ, উর্দমুখে কহেন ডাকিয়। ৷ 
বাড়ির বাহিরে তুমি ববিষহ গিয়া ॥ 
লোকানন্দ ভঙ্গ হইলে ইথে কোন স্থখ । 
সাধুর স্বভাব হয় পর ছখে দুখ । 

আন্কা লভ্বিবেক হেন শক্তি আছে কাবু 
অজভব1দিক আভ্ভাকাবী দাস যাব ।। 
এতেক নিবৃত্তি ইহ বর্ষে চাবিদিগে । 
বাড়ীর ভিতরে ঝড বৃষ্টি নাহি লাগে । 
আঁনন্দে বৈষ্ণব পর কবয়ে কীর্তন | 
হবি হবি বলে সব আনন্দিত মন | 


গোদাঞিব প্রভাব দেখি লোক ত্র হয় 
ঘন ঘন উচ্চ হবি ধ্বনি যে করয় | 

' বাড়ীর ভিতরে যেন মহাদীপ জ্বলে । 
দন! মুগমদ কল্ত্ররির গন্ধ চলে ৷ 


চন্দন কাশ্মীর পুষ্প উদ্ধ হইতে পড়ে। 
শবে স্বগন্ধে মন্দ পবন সঞ্চারে | 


কীন্্নের ধ্বনি শুনি সর্বদেবগনি |. 
সৌগন্ধিত পুষ্প বৃষ্টি কৈলা ততক্ষন ৷ 
কৃষ্ণ প্রেমানন্দে কাহার বাহ্য নাই । 

হেন লীলা কবে প্রভু বীরউন্দ্র গোদাঞি 
প্রহবেক বৃষ্টি হইল বাড়ির বাহিরে । 
প্রাস্থর চত্বর পরিপূর্ণ জল ভবে ॥ 
বীন্তন রাখিয়া প্রভ, বিশ্রাম করয় । 


চাবি দণ্ড কীত্ত নের প্রতিধ্বনি রয় || 
প্রকট করিল প্রভ্‌ এমন প্রভাব । 


দরশনে দূরে গেল আজন্ম স্বভাব ।। 
যে দেখষে সেই বলে কৃষ্ণ হরি হবি। 
উত্তম মধামে সবায় আকর্ষন করি || 
রামকেলি হইতে কেশব ছত্রীর নন্দন । 
সে আইল গ্রাভ,র করিতে নিমন্ত্রন। 
হস্তীরথ অশ্ব দোল! অনেক আইল। 
দূরে রাখি পদব্ৰজে প্র, পাশে আইল।॥ 
এক বিপ্র সঙ্গে মাত্র গ্রাম্য লোক যত 
দুরে থাকি দণ্ডবং করে শত শত | 
প্রভ্‌ কহে ইহ কোন ভাগাবান হয়। 
আস আইস করি সব বৈষ্ণব কহয় ॥ 
প্রভ,কে জানায় ইহ বাজার উজির । 
কেশব ছত্র'রু পুক্ধ পণ্ডিভ গম্ভীর |। 
নিকট আইসহ বলি প্রভূ, আজ্ঞা! কৈ! 
ভীত হইব দুল্লভ ছত্রী নিকটে আইলা 
প্রভ,র সৌন্দর্য্য দেখি হইলা বিস্মুতি। 
পূবে যেন দেখেছিল গৌরাঙ্গ মৃরতী ॥ 
সেইমত দেখিলেন সকল লক্ষন। 
তেঁহত সন্ন্যাসী ইহার ভ্রিকচ্ছ বসন । 
দবশন কৰি মনে হইয়। চমৎকার । 
আপনার নয়নে করিল পুরস্কার | 
দণ্ডণৎ হইয়া পড়ে চরনের তলে। 

মৃদু মৃতু করি আত্ম পরিচয় বলে । 
পূৰ্বে? প্রভ্‌ আগমন করিলা রামকেলি। 
শ্রীরপ সনাতন আর মোর পিতা গেলি! 
কৃতাৰ্থ হইল তার! কবি দরশন । 

পঞ্চত্ব পর্যন্ত পিতা করিল স্মরন || 


১) পূর্বে প্রভু, আগমন _-১৪৩৬ শকান্দে (১৫১৭ খু) বৃন্দাবন যাত! উদ্দেশে 
৪ গৌডদেশ আগমন করত: পানিহাটা-কুমাৰসাট্র-শান্ডিপুর হইয়া রামক 
লতে গমূন করেন। সে সময় রূপ সনাতন গোপনে প্রভ ব সহিত মিলিত হন। 
তৎকালীন ঘটনা শরীচৈতন্য চরিতামুত ্রন্থে নখ 


বিশেষ বর্ণনা রহিয়াছে । 


অষ্টম স্তবক 





পিতা স্থানে শুনি মোর মন লুদ্ধ ছিল। 
গত নিশির শেষে এক সুস্বপ্ন দেখিল || 
কমল নয়ন দীর্ঘ বাহু ভুজ বন্ধ ৷ 
পূর্ণচন্্র জিনিয়া সে হাস্ত মন্দ মন্দ || 
আমারে কহিল অতি মধুর বচন। 
আজন্ম বাঞ্ছিত ভোর করিব পূরন । 
আমার দর্শন লাগি ভাবহ অস্তরে । 


| তোবে কৃপা করিয়া আইনত তোর ঘরে ॥ 





স্বচ্ছন্দে কর্হ তুমি আমার দর্শন | 
শ্রবন পৃরিয়া শুন আমার কীর্তন | 
এত কহি মোরে প্রভু কৈল অন্তদ্ধীন । 
জদবধি আমাৱ বিকল হয় প্রাণ ৷ 
বিযয়ী পামর মুই এত কুপা করি। 
নিকটে আনিলে মোরে কৃপারজ্জু ধরি || 
তুমিত টৈতন্থা সাক্ষাত তুমি নাৱায়ণ । 
তুমি র'মচন্দ্র তুমি ব্ৰহ্ম সনাতন ৷৷ 


তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি হলধব । 
ত্রিজ্গং পালক তুমি, তুমি সর্ববাপর |! 
কলিকালে এত কূপ! করিলে জীবেরে । 
দরশনে কৃতার্থ করিলা ঘরে ঘরে।। 
এত কহি চতনে পণ্ডল লোটাইযা। 
আত্মস।ৎ কৈল * তু শ্ৰীচঃন দিয়া ৷ 


বিনতি করিষা পুনঃ পল্লভ সজ্জন । 


আজ্ঞা হয় মহোৎসব করিতে হয় মন ॥ 
হাসিয়া কহয়ে গোসাঞি এত আরে ভাল 
উচ্চ করিয়া! সবে হরি হরি বল ॥। 

ছুল্পভ কৃতাৰ্থ হইয়া চলিল নগরে । 
পাৰিব স্থানে দ্রবা আয়োজন কৰে ॥ 
দধি পপ্ধ টাচি ছানা ঘৃত চিনি গুড় । 

মণ্ড! মন্হরা পেডা আনিল প্রচুর !। 
থাজ৷ ক্ষিরিশী। গঙ্গজলি খণ্ডসার । 


৪৯ 





চিনি ফেলি নবাত সর্কর1 আদি আর || 
আম কাঠাল নারিকেল কদলক । : 
বাদাম ছোহর। দ্রাক্ষ! খর্জুর অনেক ॥ 
ভারে ভারে চালাইলা মহানন্দ তীরে ।' 
দিব্য নারিকেল আত্্ বাগান ভিতরে ॥ 
শত শঙ লোক তাহা কোদাল লইয়]। 
স্থান সংস্কার করে সুন্দর করিয়া । 

শত শত নবঘট পুরি গঙ্গাজলে। 

বারে বারে আনি স্থান ক্ষালিল সকলে । 
বাজারে কিনিয়। নিল পসারির স্থানে । 
যার যাহা ইচ্ছা তাহা করেন ভোজনে ।। 


এত বলি মুদ্রা দিল পসারির হাতে । 


গ্রহণ করিল স্ব নোফাইডাঁ মাথে ॥ 
আজ্ঞা দিল উত্তম সামগ্রী কর সবে। 


" পশ্চাং পাইবা মুদ্রা যত কিছু হবে ॥ 


যে আজি মাগিবে যাহা তাহা দিব আমি 
উহাতে সন্দেহ বিছু ন! করিবা তুমি '! 
যার যেই ইচ্ছা খীব ভাবে তত দিব ' 
যে চাহিবে তা দিবা অনুৎ] নাহি হবে ।। 
পসাবর চলহ সবে বাগানের ধারে । 
স্রীলজোকে দোকান কর দুয়ারে দুয়ারে || 


দ্রবুশন লাগি যত যাত্রিক অ সিবে। 
যার যত ইচ্ছা লউক প্রদান করিবে 1) 


যে বলিবে না পাইলাম তারে দণ্ড দিব 
সব্বন্থ লইঠা দেশ হইতে নিকলিব ॥ 

এ আজ্ঞা শুনিয়! সবার অন্তরে হইল ভয় 
যেই যাহ! চায় তারে ততক্ষনে দেয় |। 
কাঙ্গালী ছুঃখিনী যত খাইফা লই | 

হরি বোল হরি বোল বলে আনন্দ হইয়। 
সবে বলে ধন্ ধন্ধ গোসাঞি মহাপ্রভু । 
এমন দয়াল ঠাকুর না পাইমু কভু ॥ 


শঞনিত্যানন্দ বংশ-বিজ্ঞার | 
LOTTE EERE REESE. 


কেহ বলে হেন কীর্তি কহু ন! শুনিল । কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম হরি জয় জয়? ॥ 


কেহ বলে ঈশ্বর বা বিদিত হইল | দেবলেোক নরলোক নাগলোক খেলি । 
কেছ ধলে মধ্যতে ইহ। নাহি হয় ৷ সংক ভন করে হাঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ॥ 
কেহ বলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি জয় অয় ।। হেন জখল] পৃথিবীতে কবে গৌর য়ায়। 
‘কেহ বলে শুনিয়াছি শাস্ত্র ভাৱতে । খীরচন্দ্র রূপে পুনঃ গ্যেমেতে ভাসায়। 
যুধিষ্ঠি রাজা করি ছিলা হেনমতে । কে জানে ঈশ্বর লীলা কোনমতে করে। 
হেনমতে সর্ধলোক প্রশংসা *বিয়।। কেবা ঈশ্বরের বেগ বুঝিবারে পারে.॥ 
নাচে গায় হও বলে বদন ভরিয়। । পুবে যেন সুখ হইল নবদ্বীপ পুরে। 
এইমত নিয়ো'জত করিয়া সকলে । . সাঙ্গপ'ঙ্গে ভক্ত সঙ্গে কৈল বিশ্বস্তরে। 
থেমে পরিপূর্ণ হর প্রভু পাশে হলে 1 (সেই সণ বুথ হইল ম।লদহ গ্রামে। 
প্রভু সঙ্গে স্থপকাও যঞ্কেঠ বান্মণ | কে কহিতে পারে ইই! জার কূপ! বিনে 
স্নান পূজা কবি সব কঠিল গমন | যে ল'লা কবিলা বীরচন্জ্র নিজগুনে। 
প্রস্থ কিল নি নিজ সায়োগন । সংক্ষেপে বাহু তাহা দিগ দর্শনে ॥ 
কীর্তনীয়াগন আবস্তিল সংবীর্থন ॥॥. বীর্তন সমৃদ্ধ আয়োজন দেখি আর। 


হবি বোল হরি বোল এই মাত্র শুনি | হাসে গুভু বীরউন্ত জগতের সার ॥। 
খর্গ মর্ত পাতাল সবে দিল হরি হবি ধ্বনি *ভু আয়োজন দেখি ॥স্তষ্ট হুইল1। 


আনন্দে মঙ্গল ধ্বনি উঠিল গগনে । কৃষ্ণে নিবেদেন.করি মহ!প্রসাদ ফৈল! 
নেত্র ভবি লোক সব কবে দরুশনে ॥ সেই প্রসাদ লয়ে গেল স্থানে স্থানে। 
শ্রীচরন [বয় মহোৎসব অধিষ্ঠান। .. য'র যত ইচ্ছা বসি করায় ভেজনে ॥ 
অংপ'মঞ্ পেহ করে হবিগুন গান || হল্প'ভ দুল্প'৬ অবশেষ পাও পাইল 
কি আনন্দ হইল সেই মপিদহ গ্রাম।. সবংশের নিমিত্তে বসনে বান্ধি নিল ॥ 
সগে বলে প' ই বৈকু মুক্তি ধাম । ই সহস্র মুদ্রা আর পুর্ণ সহত্র। 


তের শন্তি প্রকাশ করিল! বীৎচন্দ্র । উৱরের অশ্ব ছুই বহুবিধ বন ॥ 

কোটী কোটী লোক করে কান্ত নি আনন্দ মহে তম স্থান দেবছুর পাটা লিখি। 
মপ্তলোক হেন স্বথ দেখিয়া নীত্তন। গলে বনজ দিয়া পড়ে প্রভু পাশে রাখি! 
বরঙ্মাদি দেবতাগন করিল| গমন ॥| .. ০ তারে কৃপা করি প্রভু অঙ্গীকার কৈগা। 
নবন্নপ ধরি সবে নিজগন ল্টয়া। এই স্থান প্রসিদ্ধ হইল বলি ?বলা॥ 
কীতর্ন করেন সবে হরি বোল বলিষা ৷ সেই হইতে ইপাট হইল মালদহ । 
নাগলোক লইয়া সবে-বান্্বকী চলিল।।  এমত করিল বীরচন্দ অনুগ্রহ ॥। 

দেখি গৌর বীরচন্তরের অন যে লীলা তরে বিদায় দিয়া প্রভু পাঠাইল ঘরে! 
নরকপ ধরি সবে কীর্তন করয়। বাট দেশ চলিখারে' হয তিংপারে ॥ 





ধ্ীপ্ীনিত্যানল্দ বংশশবিদ্তার 





পথে নান! মত জনে প্রেমদান কৰি। 
ক্রমে ক্রমে আইলেন একচক্র পুরী । 
নিত্যানন্দ প্রভুর সে জন্মস্থান হয়। 
দেখি দণ্ডবং করি হৈল প্রেমোদঝ । 
্লীবপ্ষিমদেধ দেখি প্রেমানন্দ হইল। ! 
দণ্ডবং করি বহু স্তব স্তুতি কৈলা। 
কিবা দে মৃরলী মুখ ভঙ্গি কি সুন্দর । 
সাক্ষাৎ দেখে যে ব্রজেন্দ্রকুমার | 
প্রেমে পুর্ণ হইল প্রভু বাহ পাসবিযা। 





হ হা প্রাননাথ কৃষ্ণ বলিয়া বলিয়। ৷। 
নিত্য'লন্দ নিভাানন্দ বলি কয়ে ছক্কা । 
হা হা গৌবচল্ৰ শভূ শচীর কুমার ৷৷ 
কথ কেশব অঙ্গ নেছে ভালা । 
কেব্ল বলয়ে গ্রভ, কৃষ্ণ হণে হবে ।। 
বনুক্ষনে হইলেন আপনে সুস্টির ৷ 

মৃত মৃদু কহিলেন বচন ন্ধীব ॥ 

আজি উপণাপ কর এই তীর্থ স্থলে ৷ 
মন্ামহোৎসব কালি কৰিব সকালে ॥। 
আজ্ঞ। শিহোধাধ্য করি সব ভাক্কগন। 
কীর্তন কৰিয়ে ধর্বন পরশে গগন । 
পুর্বন উত্তর গ্রাপাসের যত মুদ্রা ছিল: 
সব বায় করি যাবা শাযোজন কৈল ৷ 
প্রাতে উঠি বিশ-রিশ পাচক ব্রা? ! 
শীক স্বপ আদি আন করে বন্ধন 1 
গৌরধূমের রুটি আদি ঘৃত পঞ্চ যতে। ৷ 
মধুকুলা পয:কুলা ফলমূল কতো। 


নব-মৃত কুণ্তী আর জলের আধার । 
কুম্তকার আনিলেক শত শত ভাব) 


নিচ্েদ অগ্রের খণ্ড কদলির পন্রে। 
ধৌত করি আনি লোক সহস্র সহ ॥ 
গোময় জেপিত স্থান অতি মনোহর । 


৪ 


»পাশশসশিস 


মনোহর চন্দ্রাতপ তাহার উপর ॥ 
আধারেতে নৈবেদ্য করিয়ে সারি সায়ি। 
তাহার উপ দিল তুলসী মঞ্জুরী ॥ 
আপনার হস্তে প্রভ, করিল নিবেদন । 
শ্লীবস্কীমদের স্বুখে কবিল ভোজন ।। 
মহানন্দ প্রভ, বারুচন্দ্র ভগবান । 
আনন্দে বৈষ্ণব সব করেন কীর্তন ॥ 
ত্রাঙ্গীন মণ্ডলী বৈসে করিতে ভোজন | 
মিষ্টান পক নানাবিধ রসায়ন । 
আপনার শএীহস্ডে দিলেন সবাকারে । 
নিপন হৈল আর নারে খাইবারে || 
নহন্ত এয সব লস এককালে । 
পরিপুন হইয়া আনন্দে হবি বোলে ৷ 
এই মতে মহোৎসব করিয়া সম্পূর্ণ ৷ 
অন্জুগন মিলিযা! পাইল প্রসাদ অন্ন ॥ 
সেই গ্রাস ভিন্ন করিল! বিশ্রাম । 
বীরচন্দ্রপুর কবি করিল আধ্যান ॥ 

এই মতে রাঁড় দেশ করিয়। ভ্রমন । 
চলিলেন শ্ীকুণুল কৰিতে দর্শন ৷ 
হাড়ে সে দেখিলেন কে নিত্যানন্দ বিন: 
কেবল চৈতন্টা নাম লয়েন বদনে ॥ 
{নিতাই চৈতন্ত বলি ডাকে দববজন । 
জয্ব শচীন পদ্মাবতীর নন্দন )। 

ভয় মিত্যানন্দ দয় গৌরচন্দর। 

উই] বলি আর কিছু না জানে আনন্দ ৷ 


বাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া | 
রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রেমবসেতে ডুবিয়। ॥ 
ঝাধাকুষ্ণ উপাসনী। হরিনাম বিনে |: 

রাত দেশের লোক আর কিছুই ন! জানে 
পূর্ষের শাসন করিলেন প্রভু নিত্যানন্দ । 
এবে প্রেমে ভামাইল প্রভু বীর চন্দ্র || 


4 অষ্টম স্তবক 


প্রভু, বীরচন্দ্ের লীলা অযৃতের সার । 
শ্রদ্ধা করি শুনিলে হয় গৌর পরিবার || 
প্রীজাহনব! নিত্যানন্দ চরন করি আশ । 
বংশ বিস্তার কহেন বৃন্দাবন দাস ॥ 


ইতি শ্রীনিত্যানন; বংশবিস্তাবে মধ্য 
লীলায়াং 


উত্তর দেশ ভ্রমনং নাম অষ্টম স্তবক | 


নলঘ স্তরক 


জয় জয় নিত্যানন্দ আজভবাদি ঈশ্বর । 

- জয় মহাপ্রভু বীর করুন! সাগর ॥ 
অপ্রেক্ষৈক গতি নিতানন্ন চন্দ্রময়ী প্োভ, 
যদ্িচ্তয়া পামরোপি উত্তম শ্লোকমীয়তে ॥ 

মন নিতাই চৈতম্থা বলি ডাক । 
এমন দয়াল প্রভ, আয় ন। পাহবে ক, 
হৃদয় কমলে করি বাখ ॥ 
কিধাসে মধুর ল'ল|, নটন কীর্ভন.কল।, 
অতীব'গনস্তীর অবতার | 
আপনার গুপ্ধনে আনি মর্তে করি বর দানে 
ত্রান গৈল এ তিন সংসার |) 
পরশমনি গুনে, তুচ্ছ লাগে মোর মনে, 
লৌহ পরশিলে হেম করে। 
নিতাই চৈতন্য গুনে গান করে কত জনে 
রুতন হইল ঘরে ঘরে ।। 
আমোদে বলিয়া! হরি নাম সংকীর্তন করি 
তিনলোক করিল নিজ্কাবে। 
অম্পর্শ পন্ডিত যত, গান করি অবিৰত, 
কলিভব অনায়াসে তরে । 

জয় নিত্যানন্দ রাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম, 

বলি প্রেমরসে পড়য়ে ঢুলিয়া। 


৫২ 


কহে বৃন্দাবন দাস) মনেতে রহিল আধ, 
বঞ্চিত রহিনু মুঞি অভাগিয়া ॥ 


জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময় । 
যার নাম লবামাত্র সব্বসিদ্ধি হয় ॥ 
হেন নামে মুঞি পাপীর নহিল বিশ্বাস। 
না ছুটিল. মন বিষয় সংসারের আশ ॥ 
কি করিব কোথ] যাব মন স্থির নয়। 
নিতাই টৈতন্ত গুনে মন নাহি রয়।। 
এইবার করুনা! কর নিতাই চিন | 
তুমার নাম বিনে মুখে না বলুক অন্ন || 
লল। গুন পিনে কর্ণ ন] শুনয় l 
তব স্মকপ বিনে নেজ্র-ভালা না দেখয় | 
হস্ত মোর তব নেব পরিচর্যা করে । 
বিষয় গরল যেন মনে নাহি করে ॥ 
সদ! তোমার গ্রীচরনে মন বুয়। 
এই কুপা কর প্রভ, হইয়া সদয় ॥ 
এবে শুন বীরচন্দর প্রভুর লীলাগুন। 
বনে কৃষ্ভার্থ হবে তাপ হবে মান | 
ঝাঢে আসি বীরচন্দ্র করিল ঞ বেশ । 
শুনি মাত্র ভাঙ্গিয়! চলিল সর্বদশ '? 
যে দেখিল একবার সদা জাগে মনে। 
এ প্রভ, আইল বলি চলে সর্বজনে ৷ 
কহে লঙ দগ্ধ ধ দুগ্ধ নারিকেল কল]। 


কেহ বস্ত্র কেহ বত্ব কেহ প্পমাল] ॥ 


প্রত, পয়ে আসি পড়ে কুষ্ণ কৃষ্ণ বলি। 


প্রভু, কবেন কুপা তই তত তুলি ৷ 


সবে কৃষ্ণ হবি বলি যাই নিজ ঘরে। 
তোম! সবাষ কৃপা করুন গৌর বিশ্বস্তরে। 
আশীর্বাদ শুনিয়! সবার হয় স্ুথ | 
নয়ন ভরিয়। দেখে প্রভ,র শরীমুখ । 


নবম স্তবক ৫৩ 


কুণ্ডল দর্শন করি মহাপ্রভু বীর । প্রভুকে দেখিয়া পথে দোলা নামাইল | 
হা হা নিত্যানন্দ বলি হইলা| অস্থির । দুরে থাকি দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ।। 
কোথা গেলা হা হা প্রভু আমারে ছাডিহা প্রভু অশ্ব পুষে শীভ্র নিকটে আইল । 
হা কৃষ্ণ চৈতন্য বলি পড়িল। ঢলিয়া । অশ্বেতে বহিয়া কিন চাবুক মাঝিল ।। 














প্রেমের ধিকাব দেখি সর্ব ভন্তগন । লওঘুনন্ুনে তুমি শুদ্র জ্ঞান করি । 
নিতাই চৈতন্য বলি করে দঙ্কার্ত্তন | সপাদনা না হইয়া গুহে যাই ফিরি 


জয় নিত্যানন্দ জয় জয় গৌরহরি । এতেক শুনিয়া গতি হইল চমৎকার । 
সেই ধ্বনে কন গত হইল শীঘ্র কবি 1 "“দণ্ডবং হু পদে পড়ে বায়ে বার ।। 
উঠলেন “ীরচন্দ্র কার করিল । মনে মনে করে প্রভু ন্তধামশ হই । 
[নহা।নন্ন নিভ্য'ন*দ চেতনা বলিয়া ॥ আমার গানক কতা হৃদয় ভানউই ॥ 


হাতি সশরন মহে বঝ তায 1য়! * ভু? জু মুনে ভয় পাইয়) । 
চত়দ্দিকে লুগন হারথুলন গায় || কহে গত ভূ: তই চরনে বিয়া । 
এটউমূত দঙ্গীর্ভন করি ততক্ুনে । যদি দণ্ড কটি মোবে হইল কুপাৱান । 
বাখিলা কাৰন প্রভু ভক্তগন সনে।। মন্ত উপদেশ করি কাধ মোর প্রাণ || 
সব্বলোক নিস্তাতিল। দঙ্ক ভন করি প্রত তৃষ্ট হ্যা তার হস্ডেতে ধৰিল । 
সবারে শিখান-সদা বল ‘কৃষ্ণ হবি’ । পদ হস্ত তাহার মন্তকে ফিবাইল ॥। 
দেখিয়া প্রভৃব কুপা রাড লোক যত: সেইক্ষনে মন্ত দিয়া কৈলা আত্মার । 
নিত্যানন্দ গৌবচজ্ বলে অবিরত ॥ গতি কহে জন্মে জন্মে তুমি মোর নাথ | 
দেখি শুনি ভূ অতি প্রসন্ন হইয়া প্রেমধাতা পড়িতে নয়ন বুক বহিয়।। 
কহিলেন যাবে। আমি গঙ্গাতীর দিয়া |: পাইন পাইন বলে তুই হাত তুলি ॥। 
যে আজ্ঞা বলিয়! সবে ধরিলেন পথ ) পশ্চাতে সকল বৈষ্ণব আমি মিলৈ : 
গরুর যে উচ্ঠ। সে সবার অভিমত | সবে মাসি বসিলেন বউবুক্ষ তলে ।॥। 
ভুত গতি যান প্রভু অআশ্বতে চড়িয়া । সাহাবা সুধান ইহে। ‘কান মহাশয় । 


ছড়ি হস্তে ভৃত্যগন আগে যায় ধাধা) বিশেষ করিয়া প্রভু দেন পরিচয় |। 

পথি মধো দেখলেন গতিরে আসিতে । আমি যবে গিয়াছিলাম দক্ষিন ভ্রমনে । 
একপদ খঞ্জ আইসে চভিয়া দোল!তে | সেদেশে সক্ষাৎ হৈল শ্রীনিবাসের২ সনে । 
2... 


১) বঘুনন্দন _ উবঘুনন্বূন ভ্ীথণ্ড নিবাসী ভ্রামুকুন্দ দাসের পুত্র ও গৌর্রি 
নরহরি ঠাকুরের ভ্রাতৃম্পুর-। তিনি পূর্ব অবতারে কামের ভিলেন । ঠাকুর 
অভিরাম প্রনাম কবিষা তাহার মহিমা ব্যক্ত করেন। তাহার শ্রীকৃষ্ণ সেবা প্রেম- 
বৈভসের বিচির কাহিনী সবজনবিদিত। 

২) শীনিবদ আচাধা _শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রকাশ মুন্তিরূপে বর্ধমান ভেলায় 
চাকুন্দী গ্রামে আবিভূত হন । পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচাখা ও মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়। ৷ 
পিতা আবদর্শনে সঙাসহ জাজি গ্রামে মাতুলালয়ে আসিয়। অবস্থান করেন। 


রি শ্রীপ্টীনিত্যানম্দ বংশ-বিস্তার 
রা... __ 
গোপালভটেরও শিষ্য বৈষ্ণব অগ্রগন্ত । শৃড স্থানে শিষ্য হবে ব্রাহ্ম হইয়া । 
নিত্যানন্দ চৈতন্য পদে ভক্তি অনন্য || শুনিয়া আমার মন গেল বিচলিয়] || 
তৈলগগ দেশেতে এক ব্রাহ্মনের ঘরে । সেইক্ষনে উঠিয়া করিম পলাস্বন। 
তিনদিনঃ কৃষ্ণ কথায় ওহে একত্রে |. পথে তীর্থ করিতে পাইনু বৃন্দাবন ৷৷ 


প্রসঙ্গে পুতিল বাবহাবের বিষয় । শ্ীগোপালভট গোসাঞি মোরে কণা 
কৈল । 


আছোপাস্ত সমস্ত দিলেন পরিচয় || রি 
ট নি এজ ডি মন্ত দিয়া এন্ত দিয়া গৌঁডে পাঠাইল । 
held ত ্‌ : | সম্প্রতি আছিয়ে গৃহী আশ্রমের মতে । 
শ্রথণ্ডের সরকাএ৬ ঠাকুরের স্থানে বাড়ী । তি ২ জাবৰৰ সেৱাতে ৷ 
তেহ মোরে কহিলেন দীক্ষার কারনে ॥ বত পে ্‌ 

সন্কপ করিয়া] মনে পাইজেছি ভয়। 





mf a ছুট ত 22s 
টা ক নে সেবা চালাইবেক সন্তান নাহি হয় ॥ 
সিনা ধলিব বড় লজ্জা হেল | স্থাপন করিবে তরে সেবা! করিবারে ৷ 





নঃহার ঠাকুরের নিদ্ধেশে ক্ষেত্র গমন পরে পুনঃ ক্ষেত্র গমন, কত্যাতর্ডন | গৌড 
দেশ ভ্রমণ অন্দে বৃন্দাবনে গিয়া শ্রগোপালভট গোস্বামী সমীপে দীক্ষা গ্রহন, 
শ্রাজীব গোস্বামী সমীপে শান্তাধায়নে আংাধা উপাধি লাভ ৷ ভক্তি গ্রন্থ লইফা 
(গাড়ে আগমন, বিষ্ণুপুরে বীর হাম্বীর কতৃক গ্রন্থ অপহরন । পরে বীর হাম্বীরের 
উদ্ধার, বিষুরপুব ও জাজিগ্রামে অবস্থান করিয়া ভক্তিশান্র প্রচার ও গৌরাঙ্গের 
85 প্রবত্তন,করেন। শ্রীনিবাস আচাধ্যের দুই পরী, তিন পুত্র ও 

তন না ভ্রীঈশ্বরী দেবী ও শগৌরাঙ্গ প্রিয় নামে ছুই পত্রী, বৃন্দাবন আচার্ধা 
ও ধার আচাধ্য ও গোবিন্দ গতি নামে তিন পুত্র এব হেমলতা ঠকুরাণী ও 
কাঞ্চন লতিকা ঠাকুবাশী নামে কিন কলগা। ie 
৯ ৩) গেপ'লভট শ্রগে প'লভট্ট গোন্খামীর, ছয় গোস্বামী একজন, তিনি পূর্ব 
সন তে র'জ শ্রীগ্তন মঞ্জরী ভিলেন। তিনি দ ক্ষিনাতাব'সী বেট ভট্রের পুত্র । 
পা 9 গ্রবোধানন্দ ভট ভাহাৱ জেঠা ও কাব] ঠিলেন। শ্রী’ ন্মহ *ভ. 
রঃ ন ভ্রমন কালে তাহার গুছে চতৃ্মাস্ত যাপন করেন। সে. সময় শিশু গোপাল 
উট প্র রা পব্যা কপার ভাজন হন। তিনি ধ্ভব আদেশ মত পরব 
পালে সস্ত্রীক পিতা জেঠা কাকার মৃঠাও পর উদ সী হইঃ]| বুন্দাবান অগমন 
কবেন lL শ্বীমণ্মহা প্রভ, অদরে ছানি] ক্ষেত্র হইতে ডোর কৌপীন ও১ আসন 
প্রেরন কৱেন। জিনি কপসনাতন গোস্বামী গ্রভৃতির সঙ্গে অবস্থান করত: গ্রাভ 
প্রা বা শিরধারন কবিষ! গুভ্র নির্দেশিত কাঁধ্য সম্পাদন করিলেন । 
শীহবিভক্তি ল্লাসাদি তাহার প্রেম গুনের কীন্তির নিদর্শন | | 

৪) 'একত্তরে পঠান্তর মোরে ভক্তি কৈল! অতি করিয়া সংকারে। 
টে চাতভাদাস-চৈত্ঞদাস চাকুন্দী গ্রামবাসী । ইহার নায় শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচাথ 
১ মম্যহাপ্রভূর কাটোয়ার সন্নাসলল] দর্শনে গেমোনুত্ত হন | এব পাগল প্রায় 
চত (ভঙ্গ বলিষা ভ্রমন করিতে লাগিলেন । তাহার এই ভাব দর্শন করিয়া 
গ্রামলাসী তাহাৰ নাম চৈতচদাস রাখেন | তদবধি কিনি চৈত্নদাস নামে প্রসিদ্ধ 
হন। তহাবই স্মযোগা পৃত্থ শ্ীগৌরাঙ্গ প্রকাশ মূ্ি শ্রীনিবাস আচা্যণ ৷ 

৬) শ্রীধণ্ডের সরকার ঠাকুর _ সরলার ঠাকুর বি 
J লতে শ্ীথণ্ডের নবতরি দস 
ঠাকুর বুঝায় । তিনি পূৰ্ব্ব অবভারে শ্রীমধূমতী সখী ভিলেন, ভ্রীগৌর ক পাদ ৷ 





নষ্টুম স্তবক ৫৫ 








আমি কৈমু অবশ্য সন্তান হবে তোর।  বনভূমে প্রবেশ করিয়! বীরচন্দ্র । 


তোমার পত্তীরে আন বিগ্মান মোর ||. মনোহর স্থান দেখি হৃদয়ে আনন্দ ॥ 
তবে তার পত্নী আসি প্রথমিল মোরে । নদীর নির্মল জল নির্জন দেখিয়া । 

টবিত ভাম্বংল ধর বলিম্ণু তাহারে ॥ এই স্থানে স্থানকৃত্য করিব বলিয়া ॥ 
ভবে মহাভক্তি করি হস্ত যে পাতিল । যান ছাড়ি বদিলেন আত্রবৃক্ষ তলে। 


অধর ডাম্বল আমি তার হন্ডে দিল ॥ 
কৃতাৰ্থ মানিয়া সেই খাইলাধরামুত। 
আমার প্রসঙ্গে গর্ভ হইল] ত্বরিত।। 
ভাহা হইতে জন্মিল এই তাহার সন্তান। 


বিশ্রাম নিশান শিঙ্গ। বাজে এককালে ।। 
নদী পার নিকটগ্ভ এক মহাশয় । 
পরমেশ্বর দাস মলক ভাব নাম হয় || 
নিত্যানন্দগণ তেঁহে! দসবংশ সহিতে । 
মোর অনুগ্রহ পাত্র কহিন্ু বিধান | শুনিয়া আইল! তেহো অতি হরফিতে ।' 
শুনিয়া বৈষ্ণব সব আনন্দিত হইল । প্রভূপদে পড়িলেন দণ্ডবং হৈয়া। 


“গৌরবের পাত্র) ব’ল এই বোল বৈল ॥ ‘নিজানন্দ’ ললি কান্দে চরণে ধরিজা । 


গতি কহে গোসদাঞির চরণে ধরিয়।। বাপ নিজ্ঞাননদ মোর পঞ্চির প্রাণ । 
এদেশে আইলা প্রভূ কৃপ'লু হইয়া ৷৷ মো হেন পতিস্ত জনে করিলেন ত্রাণ ৷ 
কহিতে সমর্থ নাহি মনে বান্ধ! হয়৷ পুনবার লা দেখিনু সে চন্দ্র বদন । 

মোর গৃহে করুন ভ্াচরণ বিজয় । প্রভু বিনে রহিয়াছে পাপিষ্ট জীবন |! 
ভক্তাধীন ভক্তবাকা অঙ্গীকার কৈল  এতবলি কান্দে ধরি প্রভুর ভ্ীচরণে। 
চলিব বলিয়া তাবে এই বাকা বৈল।॥ বীরচন্দ্র আবে বাপ লইমু স্মরণে |। 
সেদিন রহিল! কোনও ভাগাবান ঘরে । তুমি নিত্যানন্দ তুমি শচীর কুমার । 

এ মত কৃতার্থ হৈল সবে পরস্পরে ॥ তুমি কৃষ্ণ তুমি বিষ্ণু জগতের সার । 
বনভূমি যাইতে গ্রামে গ্রামে মহোংসব । এ হেন নিধিম্বা মোবে দবশান দিয় । 

কত কত লোক হৈল পরম বৈষ্ণব || কৃতাৰ্থ কৰিলে পুনঃ কৃপাদ্র“ হইব] | 
সঙ্ধীত্ত'ন ধর্ম প্রভু সবাবে শিখাই। এইমত কান্দে মল্লিক প্রেমে সির নয়। 
কলিক'লে আব কিছু ধম কর্ম নাই ॥ দেখি চমৎকার বীৱচন্প মহাশয় | 

ভজ কৃষ্ণ স্মর কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম । প্রভূ কৃপাপাত্র জানি প্রেমে পূর্ণ হৈলা ৷” 
ইহা হইতে সমতা সন্ত যাবে কুষ্তধাম || “হাহা নিত্যানন্দ’ বলি কান্দিতে লাগিল | 
সবারে সমান ভাব অতিথি সেবন । কৃপায় কমল আখি করুণা করিয়া ৷ 
গৃহস্থের এই, ধন্ম কর সর্বক্ষণ ॥ উঠাইয়া নিল প্রেম আলিঙ্গণ দিয়া ॥ 


পাইয়া প্রভূর শিক্ষা ভাগ্যবান জনে । সল্লিক করিল তবে অ তম নিবেদন । 
কৃষ্ণনাম লয় কবে অতিথি সেবনে ৷ বনু আন্তি করি নিল আপন ভবন ॥ 


3৯২ ESE EE 


১) বনভূমি--বনডূমি বলিতে বিষ্ণুপুরকে বুঝায় । 


৫৬ 





ভক্তি ভাবে সবংশে প ডল শ্লাচপনে । 
ধান গুছেতত বসায় দিবা আসনে ৷ 
স্াচরন ধোয়াইয়া চরনামুত নিল । 
সবংশেতে পান করি গৃহে চড়াইল || 
নিজদাদ দেখি প্রভ, হেন কুপ। কৈলা। 
ব্র্র ছুল ভ প্রমাদ মল্লিক পাইল! ॥ 
গণিরে নুধান ভুমি সঙ্গী কোথা হৈলা। 
আপনার অবস্থা সব কছিজে লাগিল । 


শুনি] সন্থও অতি হইল মচ্ছিক। 


সেইদিন হইতে ভারে বালে প্রানাধিক 1) 


পারিযদ বৈধ্ব নকলে পুরঞ্চব । 
পদ প্রক্ষালিয়| বসাইল। ননক্ষতি।! 
প্র্ঠ সেৱ৷ করিবারে বন বাত হৈয়। | 
কেহ কোন আয়োজন পবে। 58 ট 
লিগ্ধ জল আনি কেহ শ্রবাসিত 
স্থগন্ধি বিষ্ণুতেল শর গ্গেতে টু i 
কেহ পুষ্প আনি কেহ ছয়ে চন্দনে 
কৌটা বানাইল কেহ নুতন বদনে |, 
কেহ ম্ঈগদ্ধির মালা করুষে গ্রহন । 
কেহত তুলসী শবা। করে হযমন ।। 
পুজার নিমিত্ত কেহ স্থান সজ্জা করে |. 
দিবা আসন ধর্ধিলেন ত হার উপরে )। 


যোঙশোপচারে পুজার সামগ্রী কৰি । 
গোষ্ঠি সহিতে আছে গলে বন্ধু দিয়া । 
প্রভুর স্নান কৃত্য করি পার উপরে”। 
নিজ নিত্য কতা মত বিষুপুজা করে ॥ 
পুজা সমর্পন কৈল মল্লিকেরগন,। 
যোডশোপঠাণে পুজা প্রভ্র চরন || 
আরজ্িক নির্ম্মগ্ডন কৈল বহু মতে। 
আরম্ভিল ভূক্তবন্দ কীর্তন করিতে | 
বহুক্ষন সকীত্ত ন নৃত্যগীত কৈলা। 


” 
0৪ 


রন মেবষে আঙ হৃদয় ভ 


হয়া।। 


শ্রীখ্ীনিত্যানন্দ বংশ-বিজার 


০০০ ্ট 


সংক্ষেপে কীর্তন রাখি সবে বিশ্রামিল] ॥ 


বু শ্রাবা ভক্তে গ্রাভ জল পান কৈল । 
অৱশ্যে সকল বৈফ্বে বাটি দিল ।॥। 
পাকের নিমিত্ত বহু আয়োজন কৈল | 
ভক্তি করি পাচকেরে অভ্যন্তরে নিল ॥ 


যতেক প্রকার কৈল ব্যঞনাদি স্ুপ। 


শালা গোধুমরটি কৈল স্তুপ স্তুপ । 
প্র, পসিয়াছেন দিবা খটরার উপরে । 
নিটে বৈষ্ণবগন ইঞ্টালাপ করে।। 
তলে বগি সে গতি গোবিন্দ | 
ন নন্দা । 


চতনেৰ 


বস্ত-‘ভ ভিঙ্ঞাদেন ভর সমীপে । 

জীব [হয়া সংসারে ভ ভরিবে কোনরূণে । 
কুপাধ কহেন ত সব জত্বাখযান ! 
এশ্বয ) মাধুযণ প্রেম ভক্তি অভিধান । 
গর পদাশ্রয় নব ভক্তির দাধন । 

আবন শীন্তনাদি ভক্তির লক্ষন || 
বাধাকৃষ্ণ নিত্যললা নানারস ভেদ । 
আর যত গুপ্ত লাল! নাহি জানে বেদ ।। 


কাধানঙগমঞ্জবীব অনুগত হইয়া। 


নিজ ভাবাশ্রিত সখীব কটাক্ষ জানিয় | 
কঠিবেক প্রেমসেবা বুঝিয়! সময় 

রূপে ৬নে ডগমগি ভাবের আশ্রয় ৷. 
সববদ| করিবে কৃষ্ণনাম গুনে রতি । 
এজেন্দ্র নন্দনে জানিবেন গ্রানপতি | 
বুষভানু মুত! দুই গোবিন্দ মোহিনী। 
তাঁর পরিচয্। দেবা দিবস রজনী 

ভার পাশে স্থিতি সদা হার সহচরী । 
এইমত গাগাত্মি+। ভজন আচারি | 
সব তত জানাইল; গতি গোবিন্দেরে )- 


সবশেষে আজ্ঞা! দিল দৃঢ় করি তারে ॥ 
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ঝলিকালে মাধা কেবঙ্গ চৈতন্জ নিতাই | 
হরিনাম সাধন বিনে' কোনও গতি নাই | 
| কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ করি লও কৃষ্ণ নাম। 
সত সততা সত্য পাবে বাধাকুষ্ণ ধাম ৷ 
বৈষ্ণব স্কানেতে সদ হবে সাবধান । 
বৈষ্ণব অপরাধ হউল নাহি পরিআঞান || 
আপনার পাদপদ্ম ধরি তার শিরে। 
বর দিল এই সব ক্ফুর্তি হউন্চ তেরে। 
পূনর্ব্বার কহিলেন করুন! করিয়া । 
অহঙ্কার অভিমান দূরেতে তেজিয়া || 
সধ্বভূতে সমাদর নমতা শ্বভাব। 
তবে সে পাউবে সভা কৃষ্ণ অনুরাগ ॥ 
শ্রীমুখের আজ্ঞ। পাইয়া শ্রগতী গোবিন্দ । 
প্রেম পরিপূর্ণ দেহ হইল আনন্দ ৷৷ 
চরনে ধরিয়া কান্দে আত্মসাথ করি। 
এই পাদপদ্ম যেন কভু না পাসরি | 
হেনকালে আীকৃষেের ভোগ সব্িল। 
আরক্রিক শঙ্খ ঘন্টা বাজিতে লাগিল । 
ভোগ সমর্পন করি প্রভু বোলাইল । 
গ্রনাদ পাইয়া ভূ আচমন কৈল ॥ 
অবশেষ প্রসাদ অন্ন মকলে পাইল 
এই সব আনন্দে সানন্দে দিন গেল ॥ 
বপ্রিতে করেন বহু কীর্তন আনন্দ 
বনিতে প'দেন ভু আপনে অনন্ত ।| 
কীর্তন মণ্ডলে বীরচচ্ছ্ের প্রকাশ । 
কিভাবে কেমন হয় তাহা জানে ব্যাস 
কেহ দেখে চুড়া ধড়া পোগণ্ড বয়েস। 
কেহ দেখে নবীন যৌক্ন প্রবেশ ॥ 
কেহ দেখে শুন্রকান্তি শ্রীল মুষল । 
কেহ দেখে শ্থামশ্বন্দর বংশী করতল ॥ 
কেহ দেবে মদন মোহন বুস্রাজ । 


৫৭ 


সম্্যাসীর বেশে নাচে কীর্তন সম'জ || 
হরি বল হরি বল লে ছুই বান তুলি । 
অশ্রুজলে ভক্ত অঙ্গ সিঞ্চয়ে সকলি ।। 
কেহ দেখে শঙ্ঘএক্র চতুতজ করে। 
সহস্র বদনে ছত্র শ্রীঅনস্ত ধরে। 

করনা কিরন জাল চারি দিগ দিয়া | 
সভক্ত অভক্ত ভ্ুনে আনে টানিয়া। 
বাসের আরম্তে যেন কৃষ্ণ বংশী গানে । 
আক্ষন কার শিলা সব গোপী গ ন। 
সেই আক্ষন কহিল কপর্তনে । 

স্ব লোক আলি করে কর্তন দর্শনে | 
সে আনন্দ সে কাঁর্ত্ন দেখি সক্ধজনে। 
কৃষ্ণ প্রেমে ভাসে কৃষ্ণ বলয়ে বদনে | 
শ্রীনিবাস আচার্য্য আসি বৈষ্ণবগন সঙ্গে । 
প্রেমাবেশে বস আছেন কৃষ্ণকথৎ! বঙ্গে ॥ 
মধুর পীর্তুন ধ্বনি হেনকালে আসি । 
উদ্মন্থের প্রায় কৈল শ্রবন পঃশি ॥ 

কি মধুর বলিষা ধাইল শত গতি । 
পশ্চাতে ধাইল যত শৈষ্ণ:গন ভথি ॥ 
শীত্র আসি মিলিলেন কীর্তন মণ্ডলে । 
বীরচন্জ প্রকাশ দেখেন এককালে ॥ 
স্বিন্ধ শান্ত শ্রীনিবাস পণ্ডিত গম্ভীর |. 
বীবচন্দ্র দঃশনে হইল অস্থির :॥। 
অভ্রুপ।ত মল্লিক প্রভুর পাশে থাকি। 
প্রভুর দশনামৃতে ঝরে মাত্র আখি | 
আচাধ্যের আগমন কীন্তনে দেখিয়।। 
কহিতে লাগিল! প্রভুর শ্রমুখ হেরিয়। ৷}. 
মল্লিক কহিল। এই আইলা শ্রীনিবাস । - 
দেখিছা গ্ভুর মনে অধিক উল্লাস 1 

তুই বাহু পাসরিয়া কৈল আলিঙ্গন ।, 


- শ্রীনিবাস বহুবিধ করিলা স্তবন ৷ 


৫৮ 
চরণে পড়িয়া লুটে চরণের ধুলি । 
প্রসাদ পরমানন্্ এই বোল বলি ॥ 
কী্তনের মাঝে নাচে দুই হাত তুলিয়া । 
বীরচন্্র নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ বলিয়া] ॥ 
প্রভুর দৌন্দর্ধা আর কীত্তন আনন্দ । 
বিস্মিত হইল! শ্রীনিবাস প্রেমানন্দ ॥ 
ধন্য ধন্য বলি সর্ববলোক প্রেমে ভাসে। 
দেখি মহাপ্রভু বীরচক্দ্রের প্রকাশে ॥ 
কেহ বলে জন্ম ন! হইবে পুন আর । 
কেহ প্রভু কলিযুগে দেখি সাক্ষাংকার | 
কেহ বলে জিনিলাম শমনের দায় : 
হেন প্রভূ সবজীবের সাক্ষাৎ বেড়ায় ॥। 
কিব! প্র কিবা গণ কিবা সংকীত্ব ন। 
দেখিয়] শুনয়। শিস্তারিলা। সর্বজন || 
এইমত বীন্ত'নানন্দে বহু নিশি হৈল । 
কীত্তনীয়ার পরিশ্রম অন্তরে জানিল । 
কহিলেন আজি কর কীন্তন বিরাম। 
শাস্ত শান্ত করি বসি লও কৃষ্ণনাম ॥ 
“হরি হরি’ বলি সবে রাখিল! কীর্তন। 
চাবিদণ্ড প্রতিধ্বনি রহিল শ্রবণ ॥ 
রাতে ভোজনানন্দে ৪ংদণ্ড গেল । 
ব্যবহার প্রসঙ্গ আবু দুই দণ্ড হৈল ॥ 
অবশেষে নিশি প্রভূ নিজ্রাগত হৈয়।। 
উঠলেন প্রাতে 'কৃষ্ণ চৈতন্য’ বলিয়া ৷ 
মঙ্গল আরতি করি বৈষ্ণবের গণ। 
প্রাত.কৃত্য কবিয়|। আইল! সব্বজন'।। 
শ্রীচরণ গমূন লাশিয়া গতি কয়.। 
শ্রীনিবাস সঙ্গে অঙ্গে দাড়াইয় রয় ॥ 
আচাধ্যে কহিল প্রভু গতির বৃত্তান্ত । 
শুনিয়! আচার্য্য বড় হইল! আনন্দ ॥ 
কহেন প্রভুর পদে মিনতি করি কত। 


্্ী্নিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার 


মুই মোর পরিজন পুত্র মিত্র যত ॥ 
এ পাদপদা বিশু মোর নাহি গতি। 
তৃমিত দ্বিতীয় দেহ চৈতন্য মুর্তি ॥ 
এইমত আচাৰ্য্য বহু স্তুতি কৈল1। 
শুনি বীরচন্দ্র প্রভু প্রসন্ন হইল। || 
কহিলেন প্রভূ কিছু ঈষৎ হাসিয়া। 
তোমাতে আমাতে ভেদ নাহিক বলিয়া। 
মল্লিক অসিয়| প্রভুর চরণ গুজিল। 
বালক বুদ্ধ সব আপি দণ্ডবৎ কৈল ॥ 
সবার মস্তকে পদ দিলেন তুলিয়া । 
নিতাই চৈতম্ত কৃপ! করুন বলিয়। ॥ 
যানে আরোহিয়! প্রভূ চলেন লীলায়। 
আগে আগে বৈষ্ণব কীর্তন করি যায়।। 
প্রভুর ইঙ্গিত, পাই বৈষ্ণবের গণ। 
‘নিতাই চৈভন্/১ বলি করয়ে কীত্ত ন॥ 
একবার বলরে মন নিভাই চৈতন্য । 
বরা! 
কীত্ব ন শুনিয়! গ্রভৃর মন্ত্র মন্দ হাস। 
হুঙ্ধারিয়! নৃত্য করে প্রেমানন্ৰ দাস । 
আগ্বাড়ি চলিলেন আচাধ্য নন্দন । 
বহুবিধ পৃজা দ্রব্য করিল সাজন ॥ 
ধৌত বস্ত্র পাতিয়। রাখিলা দুর হৈতে। 
কীত্তীন করিয়া আইসেন যেই পথে ॥ 
ষোড়শোপচাবে পূজা আয়োজন করি। 
সমুচিত স্থানেতে বাখিল সব ধরি || 
বাড়ির নিকটে উঠে কীত্ত নের ধ্বনি | 
উনি চমৎকার লোক চলিল তখনি ॥ 
গতি অনুখজিয়ী আইলা কিছু আগে! 
নাগরিয়। লোক দাড়াইয়! ছুই ভাগে ॥ 
এককালে এধৰ্য্য মাধুধ্য প্রকাশিয়। ৷ 
চমংকাব কৰি নিল মন ভুলাইয়।। 








| 


" নবম স্তবক 
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রিট. 


চারিদিকে লোক সব ‘হরি হরি? বলে। 
সকলেই ভাসে যেন আনন্দ হিল্লোলে ॥ 
সবার শরীরে বীরচন্দ্রের বসতি। 

সবাবে আনন্দ দেন আনন্দ মূতি u 
যে দেখয়ে প্রভুরে সে বলে হরি হরি। 
দৌন্দয/ দেখিয়! সবার মন নিল হরি । 
সবেই বলেন এ সাক্ষাৎ নাবায়ণ। 
উত্তম মধ্যম আদি বলে সৰ্ব্বজন ॥ 
ক্রীঙরণ চলি গেল বাড়ির ভিতরে । 
বিহ্যুং সমান চারিদিগেতে দঞ্চায়ে ॥ 
সগেষ্ঠি সহিত সে আচাধ্যের পরিবার । 
দরশন আনন্দে অঙ্গ না ধঠে কাহার || 
কোটি কন্দৰ্প লাবণা প্রভুর দৌন্দয্য 
দেখিয়া সবার মনে হইল অংস্চধ্য ॥। 
সবে দণ্ডবং হইয়া পড়ে ভূমি তলে । 
সবার বদনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবি বলে ।। 


সবে বলে এদেশ হইল মহাধগ্ । 


| 


(হন মহাপুরুষ দেশেতে অবত)৭ 


- সবে বলে শুনিয়ছি নদীয়া নগরে । 


অবতীর্ণ হইয়াছেন আপন ঈশ্বরে ॥ 
মেই প্রভু পুন্ব্বার প্রকাশ হইল] ৷ 

কে জানে ঈশ্বর তত ঈশ্বরের লীলা । 
সরস্বতী সতা কহে লোকে নাহি জানে । 
নেই গৌর বীর-স্র সাক্ষাৎ আপনে ॥ 
প্রাঙ্গণে বৈষ্ণব সব করেন কীর্তন 
পুঞ্রসহ শ্রীনিবাস করেন নর্তবন ৷ 

কেহ নাচে কেহ গাহে কেহ বলে হবি । 
নাড়া সব «বীর বীর? বলে দক্ষ কবি । 
এইমত সংকীত্ত ন কতক্ষণ হইল। 
প্রভুর আজ্ঞা পাই সবে কীত্বন বাখিল ॥ 
কীন্তনাবসানে প্রভৃর চরণ ধুষাইল। 


সবংশেতে পান করি মস্তকে ধরিল ।। 
এড কুপা করি মোরে কৈলে অঙ্গীকার । 
কৃতাৰ্থ হছইনু বলি কহে বাবে বার ৷ 
সগোঠীতে সহিতে কয়ে সেবা আয়োজন । 
আচাধ্যের ভক্তিতে গুতুর তুষ্ট হৈল মন ॥ 
যথাযোগ্য সম্তাবা করিয়া বৈফ্বেরে । 
বসাইল। অত্যন্ত করিয়া সমাদৱে || 

সগণ সহিত প্রভূ স্থান দান করি । 
সংখ্যানাম লয়েন বসি খাট্রার উপরি ।। 
পাচক বিপ্লেতে পাক আবস্ত করিল 
আচার্য্য আদরে বু বাঞ্জন রান্ধিল ।। 
এইমত পাকক্রিয়া হৈল সম্পুর্ণ ৷ 

পাত্রে সাজাইয়! কৈল! কৃষ্ণে সমর্পণ ॥ 
প্রভু গিয়া সেই ভোগ কঠিল ভোজন। 
দিব্য সুবাসিত জলে কৈল আচমন 1 
অবশেষে প্রসাদ তুলিয়া লইলা। গতি । 
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিল বৈষ্ণবের প্রতি ৷ 
সগোষ্ঠিতে আচাধ্য সে মহাপ্রসাদ পাইল। ৷ 
কৃতাৰ্থ হইনু বলি আনন্দে ভাসিল। ॥ 
প্রসন্ন হইল! আজি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য । 
বৈষ্ণব সেবার ফল আজি হইল ধন্য ৷ 
কৃষ্ণভক্ত সে’! কৈলে এই ফল ধরে । 
গ্রসম্ন হইয়া কৃষ্ণ তাৱে কৃপ! করে ।। 
বৈষ্ব সেবার ফল এইত নিশ্চয় । 
আত্মস্তাৎ করি কৃষ্ণ পরিকরে লয় 
য'ব যেই ভাব সিদ্ধ অনায়াসে হয় । 
ভক্ত সেবার প্রভাবে 'সকল সিদ্ধি হয় | 
এইমত দৈষবের মহিমা কহিষা | 

প্রেমের সমুজ্রে আচাধ্য আছেন ডুবিয় | 
(হুনমতে ভৌজনানন্দ কবি সমপণ । 
ঝান্ছে আবস্তিল! প্র্ু মধুব কীর্তন । 
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বীরৃহান্বীর হয় দেই দেশের অধিপতি । 
দেয়ানে বমিলা রাঞ্জা যেন রাজনীতি ॥ 
পরস্পর প্রভুর গুনং কীর্তন হয় 
রাজা কহে দৰশন করিতে মন হয় || 
পানে ঘ্বনা করি মোরে না দেন দরশন | 
বিষ্যী বদ্লয়। পাচ্ছে না করেন গ্রহন ॥ 
পতিতেরে পরিঞান (নভাংনন্দ কবে । 
সূযে তর কিনে যৈছে সব্বঞ সঞ্চাবে । 
কালি প্রাতে করিব ঠাকুঝে নিবেদন । 
কেমন প্রকারে হয় প্রভুর দর্শন ॥ 
এইমতে উৎকঠালাপে আছেন বদিয়া। 
কীর্তন মধুর ধ্বনি প্রপেশে আসিয়া ॥ 
না জানি কীর্্তনে আহে কতেক মধুর | 
শ্রধনে প্রবেশ কৈল অমুের পুর ॥ 
আকর্ধন মন্ত্র যেন করায় সঞ্চার | 
এইমত বাঁরচন্সের কীন্তন প্রচার ||. 
পূর্বের যৈছে বৃন্দাবনে নন্দের নন্দন 
বংশী ধান করি মোহিলেন গোপীমন ॥ 
উন্মত্ত হইয়। গোপী কুষ্ণপাশে আইলা । 
রাস-রসে কৃষ্ণ গোপীগনেরে মোহিলা ॥| 
+টৈহছে বীরচন্দ্রের কীর্তন আকর্ধনে 5 
যোহিলেন জীবের মন কৃষ্ণ নাম গুনে || 
উন্মন্তের গায় চলে প্রেমের অহেশে । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নয়ন জলে ভাসে ॥ 
রাজা গিষা বাড়ির ভিতরে গ্রবেশিল! | 
মণ্ডলী দর্শন করি চমৎকার হইল! ৷ 


বিশেষ বীরচন্দ্র রহে মণ্ডগী ভিতরে । 
বাহিরে কিরন যেন ঝলম্ল করে | 

সারি সারি প্রদীপ জ্বলিছে চারিদিগে 1. 
তার গ্রতিবিস্ব যাইফা শ্ীঅঙ্গেতে লাগে ॥ 
সুগ্ম-শুত্র বস্ত্র বেট ৭ আছয়ে য়ে শিতে 


ও 


চাচর কুণ্ডল গুচ্ছ পুষ্ঠের উপরে ॥ 


বহু মুল। গজমুত্শ শ্রবণে দোলায় । 

নয়ন অনুজ অন্ত শ্রুতি পরশয় | 

স্ুত্্গ অধর তাতে দশনের ছবি 

তনুর বরন যেন প্রভাতের রবি ॥ 
আজামুলম্বিত ভূজ সুন্দর গঠন, 
মদনসদন ভূলে করি দৱশন | 

চরন চলন দেখি ঘক্দ্রনখ ছলে । 
কায়বু।ব ইয়া ই চরন কমলে ।। 

কদম্ব কেশব জিমি পুলক কদন্ব । 

কখন বা অটুহাস কথন বা সত || 
জলদ সমান ছুটয়ে লেত্রের জল | 
তিতিল ভিজিল মব কীর্তন মণ্ডল ॥। 
ময়ুর পুচ্ছের এক পাখ। করে লৈয়া | 
আচার্য্য ফিরেন কাছে ব্যজন করিয়ে ।। 
দেই পাখা অঙ্গের ভিতরে যেন দোলে | 
দেখিয়ে সকল লোক পড়ে ক্ষিতি তলে ॥। 
ঝলমল কিবা শোভা বাহির অন্তরে । 
ডগমগি প্রেমভরে কীর্তন বহরে |) 
মুপাত দেখেন ভূা স্বন্ধে হস্ত দিয়া। 
হিতে না পা ক্ষিতি পড়িল ঢলিয়া ৷ 
আস্তে বাস্তে ভৃত্য সব ধরি উঠাইল । 
আচাধ্য নন্দন প্রভু পদে নিবেদি I 
শুনিয়! কৃপা্র -হৈল পতিত পাবন । 
ধরি আলিঙ্গন দিয়া দিল শ্রীচরন ॥ 
পরশিব। ম'ত্র রাজ! হইল'অস্থির । 

পূণ কৃপাঁপাত্র হইল! শ্রীবীর হান্বীর ॥ 
চারিদিগে লোক সব হি হবি বোলে। 
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ হিল্লোলে ৷ 


এইমত পীলা করে হীরচন্দ্র রায় 
কে তাহা জানিতে পাকে বন্দি-না জানায় ৷ 








নবম স্তবক 


৬১ 


LL শশী সতী 


ডি: 
কীর্তন বিশ্রাম হইল রাত্রি হৈলে শেষ । 
এমত আনন্দ কথা বিত্বাবিদ দেশ ॥ 
কৃভার্থ মানিয়া রাজা চলিল! ভবনে । 
নিশি শেষ পুনধার দেখেন স্বপনে ॥ 
সেইমত কীর্তন নন্তন সেই বেশে । 
স্বগন সহিত গৃহে করিল প্রবেশে ॥ 
সম্মুখে রহিয়| এই কহেন হাসিয়া । 

ভোর দেশে আইন ভোরে কৃপার লাগিয়া ।। 
তোর ভক্তি দেখি আমি সন্তষ্ট হইমু ৷ 
তোৌহার ভবনে আমি বুহিনু বহিনু |, 
পুনঃ দেখে ম্তাসীরূপ কমুগ্ুল ধারী । 
সাক্ষাৎ চৈতন্য রূপ মৃদু হাস্য করি ॥ 
হবে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ’ উমাবদনে লয়। 
দেখি মহারাজ বড় হইল। বিস্ময় ৷ 
পুনঃ দেখে শুভ্র শ্বেত শ্যামল বরুণ। 
উ্রহল মুষল দেখে মুরলী বদন ॥ 
রাজা পানে দৃষ্টি করি হাসি হাসি কয়। 
আমারে জান কি রাজা মনেতে নিশ্চয় ॥ 
এতেক কহিয়! প্রভূ কৈল! অন্তৰ্ধান । 
কি দেখয়ে কি দেখয়ে বলয়ে বাজন ॥ 
নিদ্রা ভঙ্গ হইল রাজ! চাহে ৪তভিতে। 

কেহ কোণা নাহি নিশি হইয়াছে ভ্রভতে | 
প্রাতকৃত্য করি রাজ! উৎকষ্টিত মন । 
আচা্য্যের বলহিলা করিস যতন ।। 
প্রেমে অঙ্গ গর গর অঙ্গ পুলকিত। 
কৃষ্ণ কৃপা! চিহ্ন দেখি আচাৰ্য্য বিস্মিত ॥ 
কি দেখিল কি হইল কহত নিশ্চয় । 
অশ্রু পুলক হই রাজ! আচায্যে রে কয় ॥ 
সব কহিলেন বাজ। আচায্যের স্থানে । 
শুনয়। আচায্য তবে কহেন বাজনে ॥ 
সাক্ষাং চৈত্তম্ত শরীবীবচন্দ্র কৃপাময় । 


ঠোমারে করিতে কূপ! এখানে উদয় ॥ 
সেইত চৈতন্য গোসাই গুপ্ত অবতরি । 
সবজীবে কুপা। করে করুণা সঞ্চার ॥ 
চৈতন্য গোসাঞির এই মহিমা অপার । 
এঁছে দয়াল প্রভু না হইবে আর || 
কহিতে চৈতন্য গুণ আচাধা ঠাকুৱ । 
প্রেমে পরিপূর্ণ কহে “হা গৌর হা গৌর । 
দুইজনে গলাগলি করেন রোদন ৷ 

হা কৃষ্ণ চৈতন্য বলি গর্জে ঘন ঘন | 
কতক্ষণে হুইজনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি । 

স্থিত হইয়া দুইজন করে ফোলাকুল | 
আচাধ্য বলেন রাজ! কুভাথ হইল।। 

তুমি ভাগাবান তোমায় এত কৃপা কৈলা । 
রাজ! কহেন, কৈছে প্রভৃব দরশনে। 
তিহ কহিলেন প্রভুর পারিষদগণে | 
পারিষদ যাই প্রভুর আগে শিবেদিল। 
বাজার অনুরাগ কথা সকল কহিল || 
হাসিয়া কহেন এভু আপন বদনে । 
চৈতন্ত গোমাঞি কৃপ। কছিল আপনে | 
রাঞার মনের বাহু! পূণ হইবে । 

দয়াল চৈতন্য গোসাঞি অবশ্য করিবে | 
প্রভূর করুনা বাকা আমি বাজারে স্থানে 
কহিলেন শুনি রাজা আনন্দিত মনে | 
প্রভুর চরণে ভক্ত প্রণাম করিয়।। 
চলিল। আচাধা স্থানে বিদায় হইয়া || 
এইমত বীরচন্দ্র আচাধ্য ভবনে । 
বহুবিধ শান্ত্রালাপে মগ্র বাত্মিদিনে ॥ 
নিতি নব নব লীলা করে দরশন। 
গৃহেতে দর্শন দেন নৃপতির মন ॥। 
প্রভাতে উঠিয। প্রভূ বনে প্রবেশিল!। 
দেখিয় বনের শৌভ আনন্দ হইল ৷ 
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ভ্রমিতে দেখেন এক স্থান মনোরম । 
নীবের নিকট স্থান নির্জন কানন | 
পুষ্পের মৌগন্ধে আমোদিত হৈল নাসা। 
চঞ্চলের প্রায় নিরথয়ে চারিদিশ!| |) 
দেখিলেন নিকটেই এক কুণ্ড আছে। 
ফলমূল পৃণিত হয়েছে সব গাছে | 
কোকিল ভ্রমরাগণ মধুপান করি। 
কেকাধ্বনি করি নাচে ময়ুব ময়ুরী ॥ 
দূরে এক শিশু বংশী বাইয়া বনে। 
জলপান করাতে আনায় ধেনুগণে ॥ 
দে খতে শুনিছে প্রভূ প্রেমাবিষ্ট হইয়া । 
পড়িলেন তক্তলে ধরনী চলিয়া । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভূ অচৈতগ্ত হইল! ৷ 
দেখিয়া বৈষঃবগণ আস্তবাস্ত হইল! | 
ধরিবক্ষে তুলিলেন বৈষ্ণবের গণ । 
বেড়িয়া! মধুর করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ॥ 
রাজা শুনিলেন এই সব বিবরণ । 
অনুরাগে গিয়! রাজা করে দরশন || 
মুদিত নয়ন গণ্ড প্রেম জল ভাসে। 
পলাশের গান্ধ যেন পুলক প্রকাশে ॥ 
দরশন কৈল রাজা চঃণের তলে । 

, ধর্জ বুশ চিন দেখিল| সকলে | 
মণ মন্ধিহীন অঙ্গ সুদীর্ঘ আকার । 
দে খয়া ঘৃপত বড় হইল চমতকার ॥ 
মহাভক্ত জ্ঞানী রাজা পণ্ডিত প্রবল । 
ঈশ্বর লক্ষণ দেখে প্রভুরে সকল ॥ 
বহুক্ষণে বাহ প্রকাশিলা বীরচন্দ্র ৷ 
আশ্রচপেত্রে রাজ! চরণাবৃন্দ । 
নিবেদন করয়ে বসন দিয়া গলে। 
পরিত্রাণ কর প্রভু এই বোল বলে ॥ 
আমার বাটীতে হউক চরণ উদয়। 


জীব নিস্তারিতে তোমার এ লীলা! বৌতক। 


তবে মোর মনবাহ্থণ পরিপূর্ণ হয় ।। 
তর্ধে গ্রহ সন্তষ্ঠ আছেন রাজ! প্রতি। 
পদক্রমনে চলিলেন শীন্রগতি || 

পথে পথে দেখেন কতেক দেবালয়। | 
অধিক রাজার প্রতি চিত্তানন্ হয় || 
গুভূ প্রবেশিলা রাজার বাড়ীর ভিত | 


বসাইল লয়ে দিব্যস্থান মনোহরে || 
আপনে হপতি ধরি চরণ পাথালে। 
' দেখিতে দেখিতে ভাসে নয়নের জলে ॥ 


শুরু শুভ্র বপ্ধে শ্রচরণ মুছাইয়া। 
চরণামৃঙ পান কৈল কুভার্থ মানিয়া ॥ 
যেইমাত্র ভ্রীচরণাযুত কৈল! পান। 
কষ্খপ্রেমে ভাসে রাজার ঝরয়ে নয়ান || 
সর্বাঙ্গ শরীরে রাজার রোমাঞ্চ হইল! । 
দেখিয়া রাজার ভক্তি প্রভুবর তুষ্ট হৈলা। 
কত সেবা কৈলা রাজা মনের আঁনন্দে। 
মহাপ্রভু বীরচন্দ্র বলি বাজ! কান্দে ৷ 
মোরে উদ্ধারিতে প্রভু আইলা মোর ঘরে 
পতিত পাবন নাম জাগিল সংসারে | 
তুমিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ চৈতম্ধ স্বরূপ । | 


বিনা তুমি না জানালে কে জানিতে পার 
গুপুলীল! কর প্রভু পৃথিবী ভিতরে ৷ 
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ [চৈতন্য বীরচন্দ্র। 
টরণের দাস করি ঘুচাহ ভববন্ধ। 

এছে কত স্তব কৈল| কেবা অস্ত করে। 
হাসে প্রভু বীরচন্জর চাহিয়া রাজাবে ৷৷ 


র্‌ কহে রাজা তুমি বড় ভাগ্যবান । 
তুমিত আমার দাস ইথে নাহি আন ।। | 


কিন্তু তুমি আমার প্রকাশ নাহি কর। 
এই আজ্ঞা তুমি মোর হৃদয়েছে ধর ।| 








নবম সবক ৬৩ 





যে আজ্ঞা বলিয়া রাজ! কৈল! জোড় হাত 


শ্রীচরণ দিল1 প্রভু রাজার মাথাত ॥ 
এনার ছুল্লভি প্রসাদ পাইয়! রাজন । 
হৃদয়ে রাখিল! প্রভুর ও রা! চরণ | 
নিত্য নিত্য প্রভুর মতন সেবা করে। 
নিভি সব অনুরাগ প্রভুর উপরে || 
প্রভু নিতি নিতি দেধালয় স্থান দেখি । 
উদ্দীপন প'ইয়! মনেতে হন পুথী ।। 
বাহিরে কঃঘে রাজা ,মহ'১ছোৎসব। 
নিরবধি কীন্ত নেতে নাচেন বৈষ্ণব || 
রাত্রিকালে এভু আঁস করেন কীন্তন; 
মধুর মধুর গান মধুর নন্তন | 
কৃষ্ণনাম বলি গান উচ্চৈ.স্ববে করি। 
কৃহ্‌ন কৃষ্ণ রাম বাম বলে হবি হবি ॥ 
এই কৃষ্ণ নাম ধ্বনি জীব নিস্তারয় । 
যাব কণে প্রতিধ্বনি প্রবেশ কর | 
: স্থাবর জঙ্গল আ'দ নিস্তার হইল। 
হেন মহাপ্রভ সংকীত্ব'ন প্রকাশিল | 
ধন্য ধন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতগ্ঠ । 
যাহার কৃপাতে সববজীব হইল ধন্য ৷ 
সংকাত্ত ন হইল ভক্তি প্রকাশ করিয়া । 
সেই ধৰ্ম্ম বারচন্দ্র অপেনে লওয়াইয়া। ॥ 
সববদেশ ধন্য হৈল করি সংকীত্ত'ন, 


আপনেটআচরি শিখধাইল! জগজ্জন ॥ . 


সবে কৃষ্ণ গাও নাচ বল হবি হবি। 
অনায়াসে ভব ভয়ে সবে বাবে জবি ॥ 
বিষষে থাকিয়া কৃষ্ণপদে কব আশ | 
স্ত্রীপুত্র বন্ধিবাদি হও কৃষ্ণদাস ॥ 

কি গৃহস্থ উদাসীন এই “শ্মদ।র । 
কলিযুগে ’এই ধৰ্ম্ম বিনে নাহি আবু |। 
গৃহস্থের মূলধর্ম অন্তিথি সেবন। 


এই ধর্ম রাখি কর কৃষ্ণ সংকীর্তন।। 
উদাসীন বিষয় বিরক্ত মন হইয়া। 
ইন্দ্রিয় বারণ কর কৃষ্ণনাম লইয়া । 
উদাসীন ধর্ম এই বড়ই কঠিন । 

বিবব আলাপে হয় কৃষ্ণভক্তি হীন || 
অতএব উদ।সীন ইথে সাবধান। 

বিষয়ী জনার কভু নিকটে না যান। 
গৃহস্থ আশ্রম হয় সুলতা অতি । 
সংসারে থাকিয়ে যদি কৃষ্ণে করে রতি । 
গুরুকুষ্ণ বৈষ্ণবের করসে সেবন । 
কথঞ্চিত বিষয় আসক্ত নয় মন ॥ 
কুষ্ণনাম লয়ে সদ অনুরাগী হুইয়া । 
সংসার স্বরিয়া যায় কুষ্ণনাম গাইয || 
এই ধর্ম বীরচন্দ্র জগতে লড়াই । 

কৃষ্ণ বিনু জগতের গতি আর নাই ॥ 
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সব হধ মন। 
স্্ীপুত্র বাদ্ধবাদি লইয়া সবরজন |, 

সে বোল শুনি রাজা অঙ্গীকার বৈল। 
কৃষ্ণ সংকী'ভম সব গুজারে লওয়াইল || 
যৈচে রাদ। যুধিষ্ঠির বাসের বচনে । 
হম্তিনানগরে লওয়াইল। *্জাগণে।। 
তৈচে রাজা বনবিষুঃপুরে গ্রকাশিল। 
€গুপ্ত বৃন্দাবন’ খ্যাতি তাহাতে হইল ॥ 
এই প্রভূ আজ্ঞা কৈল! শ্রীবীর হাম্বীরে। 
এই ধর্ম তুমি সব লয়াও প্রজাতে ॥ 
পূর্বে যেন নিতাই চৈভন্া লওয়াইল|। 
সেইমত বীরচজ্জ প্রভূ করে লীলা ॥ 
নিরস্তন বীবচন্জ্র ভক্তগণ লইফ]। 

জীব নিস্তাঙেন সদ! কৃষ্ণগান গাই ॥ 
সর্বদা থাকেন প্রভূর নিকটে বাজন। 
গুড় ছানা বাজার না বহে কহু মন ॥ 


3% স্তর) শরীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার 
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বাজ! বলে প্রভু না দিব ছাড়ি মামি দশম স্তৱক 

জীবন ত্যজিব এথা হই,ত গেলে তুমি | 

নিরন্তর সেই প্রেমানন্দে বিষ্ণুধাম । জয় জয় আকৃষ্ণচৈতম্ব দয়াময় । 

‘ওপ্ত বৃন্দাবন’ বিষ্ণুপুর খুইলা নাম |. জ য় নিত্যানন্দ বীরচত্্র জয় জয় । 
প্রত কহে মোর মধিষ্ঠান এই স্থানে। ভাইরে নিতাই চৈতন্য গুণ গাও। 
নিরবধি হইবেক কীর্তন নর্তনে || গাহিয়া দেখ একবার কেমন জুঙাও ॥ 


আর কত মহান্ত আসিবে এই স্থানে। 
বিপদ না হবে কভু সম্পুদ বিহনে ॥ 


তথাহি--পদং- ঞ্ ॥-- 


তোর বংশে সকলে রৃহিব অধিন | হরি হরি হেন কি জনম হবে আবু | 
তক্তিতে শঞ্তিতে করিবেক প্রেমদান ॥ আমি অতি ভাগ্যহীন, দেখিব নয়নে গুন, 
কিন্তু নিত্যানন্দ পদে নঞ্চিলে বিশ্বাস। _নদীয়াতে গৌর অবভার ॥ 

সকল সম্গদ অবিশ্বাসে সববনাশ ॥ গে।লকের গুপ্তধন, হরিনাম সংকীত্ত'ন, 
প্রভুর এমত বর শুনিলে রাজন। পকট করিল ঘরে ঘরে । 

আপনাকে কৃতার্থ মানিল ততক্ষণ | মুঞি অভাগিয়া বিনে, পাইলেক জগজনে 
গলে বস্ত্র হইয়া রাজা পড়ে পদতলে । ধনী হৈল সকল সংসারে ॥ 

চরণ ভিজাইল দুই নয়নের জলে || কহে বৃন্দবন দাস, সদা এই অভিলাষ, 
এমত কৃপালু বীরচন্দ্র অবভার । নিতাই চৈভগ্চ গণ গাই । 

নহিল নহিল ভাই নহিবেক আর ॥ নিতাই চৈতন্ক নাম, হৃদে স্ফুরক অবিরাম 
হেন প্রভু ছাড়িয়া কাহারে গিয়া ভজে । ইহা বহি আর নাহি হাই ॥ 
দেখিলেই আনন্দ পাথারে মন ম'জে ॥ জয় জয় শ্রীচৈতম্ক জয় রসধাম। 

যার যেই মন সেই মরে বানা কেনে। জয় নিষ্যানন্দ জয় বীরচন্দ্র নাম ॥ 


মোৰ চিন্ত নিরন্তর বহুক সে চরণে | 

দেখিয় শুনিয়! যার মনে ক্ষোভ লয়। 
অমৃত ধাইতে ব| কে কাহারে যাচয় ॥ 
হেনমতে বীরচন্ত্র বন বিষ্ণুপুরে । 

হবি সুংকীত্তন রসে সর্বদা বিহবে | 

বীরচন্ত্র প্রভূর চরণ করি আশ। 

বংশ বিস্তার কহেন বৃন্দাবন দাস, || 


ইতি নিত্যানন্দ প্রভৃর বংশ বিস্তারে 
অন্ত লীলায়াং দেশত্রমণং নাম 
: নবম স্থধক । 


প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ কৈল রাঢ় দেশ । 
বৃন্দাবন যাব বলি হইল আবেশ ॥ 
প্রিয়ভক্ত যে যে প্রভুর সঙ্গে ছিল.। 
খড়দহ যাহ বলি বিদায় করিল ।। 

বামাই ম্ুন্দরানন্দ আদি প্রিয়জন । 
প্রভুর আজ্ঞা পাইয়! তার করিল গমন || 
পাঁচসাত জন প্রভুর রহিল সঙ্গেতে। 
তার। বলে,আমরা যাইব গুভূৱ সাথে ॥ 
প্রভু বলে মোর বোল সবেষ্ট মান্ছ 
গৃহে ৰাই সবে সদ] কৃষ্ণ নাম লহ 
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ঝারিখণ্ড পথে প্রভূর যাইবার মন। 
প্রভাতে উঠিল হরিনাম সংকীর্ভন || 


্বেচ্ছাময় কেবা! কিবা বলিবারে পারে । 
উত্তরিল1 এক দেবালয়ের দুয়ারে ॥ 
অতি মনোরম স্বান শ্রগন্ধ ভব্য়। 

নাস! প্রবেশিতে প্রভূ হইল! প্রেমময় || 
ধাইয়া গিয়া পুরীর ভিতরে প্রবেশিলা । 
ইতি উতি চাহিয়। উন্মত্ত প্ৰাব হইল ॥ 
দেব৷লয়ে পূজার অতিব্যস্ত প্রায় হইয়া। 
দবশন নিমিত্তে দিল দ্বার ঘুচাইয়! ৷ 
দ্রঃশন করি প্রভু হঈল। অশ্থিব। 

সবাঙ্গে পুলকারলি মেতে বহে নীর ॥ 
প্রভু পুভিলেন কোন নামে অধিষ্ঠান ৷ 
‘স্রীমদনমোহন’ বলি কহিল] আথান ॥ 
শুনিয়! মীত্রেতে প্রভূত গেম উথলিল। 
বাধ! অঙ্গে সঙ্গ হয়া গৌএবর্ণ হৈল ॥ 
এই গৌর নবদ্বী'পে কৈল অবতার । 
আত্মগ্তপ্ত কান্তি ধরি কৈল! অঙ্গীকার ॥ 
ভিতবেতে রসময় কৃষ্ণকান্তি হয । 
বাহিরে প্রিয়ার কান্তি দেখি জোতিম্দয় ।' 
এই হেতু গৌরাঙ্গেরে রসরাজ কহে । 
বসবত্তী ঢাকা তার উপবেতে হয়ে ৷ 
অতএব বাধাকুষ্ণ গৌর ভগবান । 
রাধাকৃষ্ণ এক আত্ম! বেদের আধ্যান ॥ 
অতি কষ্টে সেই ভাব কৈল সম্বরণ ৷ 
অনিমিষে শ্রীমতি করেন দরশন | 

প্রভু কহেন বৃন্দাবনে ললিত ত্রিভক্গ । 

কি লাগিয়| এখানে অধিক কি সুবঙ্গ | 
গৃজাবি কহেন ছিল ললিত ত্ৰিভঙ্গ । 
অভিরামের প্রণামে অধিক হয় বঙ্ক ৷ 
এতেক শুনিয়। প্রভু কহিলেন তানে। 


ভক্তের মহিম! বাড়াইতে কৃষ্ণ জানে ॥ 
অভিরাম গোপালের পরুম মহত্ব । 
সবাকারে শুনাইয়! কহিলেন তত্ব ॥ 
প্রভু যবে ফিরিলেন অবধুতাশ্রমে | 
উৎকগ হইয়া গেল বুন্বাবনভূমে ॥ 
কৃষ্ণ অদর্খথনে উতকনিত অতিশয় । 
‘ভাইরে দাম? উচ্চ করিয়! ডাকয় || 
গেবেদ্ধন গিরি হইতে বাহির হইল! । 
শিঙ্গ। বেনু রব করি আসিয়! মিলিলা ॥ 
কনক উজ্ভল কান্দি নটবর বেশ । 
শীতবন্ত বি হাতে কৃষ্ণ প্রেমাবেশ 1 
প্রভুবে স্ববধান তুমি কোন মহাজন । 
আমারেব! কেনে তুমি করিলে আবাহন ॥ 
চিনিতে ন! পারি বণ হইয়াছে আন । 
আমা বুঝি ডাকিলেন দাদা বলরাম ॥ 
সেইত বচন শুনিয়। অইনু আমি । 
নিশ্চয় কহিবে এই কোনজন তুমি ॥ 
এতেক পুতিল। যদি ভাইয়া শ্রীদাম ৷ 
পরিচয় দিলেন বহিং। বলরাম ॥ 
উদ্'ম কহেন কোথা শিঙ্গা ধড়াচুড়।। 
নাগবালী ছাড়িয়াছ হয়ে নার] মুড | 
দেখিতে শ্ীমোহন বংশী কানাইর হাতে । 
ধেনু সব বলাইতে যাহার ধ্বনিতে।। 

দূর বনে যাইত ধেনু তৃণের লোডেতে। 
বংশীধ্বনি করি বলাইতে যুথে যুধথে।। 
শ্বেত গৌর লুকাইয়া অরুণ গৌর কেনে। 
‘দাদ! বলরাম’ বলি না লাগয়ে মুনে | 
দেখি তবে তোর হস্তে করতালি দিয়া 
যমুন! পর্যন্ত আমি যাব পলাইয়া |. 
ধরিবাবে পার যদি তবে জানি বলি । 
এতেক কহিয়। তার তাতে দিল তালি ৷ 





৬৬ 
ধারে বলিয়া পথে যায় পলাইয়া। 

দশ পদ অন্তরে ধরিল| তারে গিয়া 
ভাইরে বলিয়া আর কণে হস্ত দিয়া। 
শুভ্র গৌরকান্তি হল মুষল ধরিয়া ॥ 
কহিলেন এই হইয়াছে কলিকাল। 
ঘুম।য়ে রহিলে মূখ’ জাতি সেগোপাল। 
তার স্বন্ধে হল দিয়া কৈল আকষণ। 


“বক হও’ বলি এই বলিল বচন। 
তবু আপনার হাতে বহে চারিহাত ॥ 
্ুন্্ুর শতীব মহাপুভূষ সাক্ষাং । 
সেই শুদ্ধ সথ্যভাব হয় সর্ববকাল | 
অতএব নাম হৈল “অভিরাম গোপাল? । 
হাসি হাসি বলে শ্রীদাম শুন আবে ভাই । 
কোথা তোমাব প্রাণাধিক জীবন কানাই || 
একবার যবে ছাড়া ন! পারি বহিছে। 
সে কৃষ্ণ ছাড়িয়া কৈছে কি করনেতে ॥ 
এক আলম! দুটি ভাই অ'মণা সে জানি। 
তাবে দেখি কৈছে তুমি ভ্রম একাকিণী। 
হাসি রাম কহে তেহ গৌর দেখে যাইয়] | 
অবতীর্ণ হৈল! সব গোপগোপণ হইয়া |! 
নবদ্বীপ নামে গ্রাম জ হৃবীর তরে । 
জাব নিস্তারিল সংকীর্ত্তন যজ্ঞ রে )। 
এইসব কথা কহিলেন বরচন্দ্র | 
শুনিয়া বৈষ্বগণ হইলা আনন্দ ॥ 
প্রভু কহে আমি শুনিম উদ্ধারণ দত্তস্থানে।। 
তীর্থ পধটন কালে ছিলা প্রভুর সমে । 
হরি হরি বলে সব বৈষ্ণবের গণ | 
শুনি বীরচন্দর প্রভুর আনন্দিত মন || 
দেবালয় প্রদক্ষিণ করিয়া গোসাঞি | 
কোন ভাগ্যবন্ত গৃহে রহিলেন যাই ॥ 
ও প্রভাতে চলিলা প্রত ঝারিখণ্ড দিয়]। 


শ্রীঞ্টানিত্যানন্দ বংশ-বিজ্ঞার 


কেক প্রকার লোক বৈষ্ণব করিয়া ॥ 
চোর দশ্থা বাটপাড় আব গলাবাটা। 
প্রভুর কুপাতে তারা ভক্ত হৈল। গোটা 
হিংসা দ্বেয ছাড়ি সব কৃফ্ণনাম লয়। 
হেন প্রভুর বীরচন্দ্রের কৃগাতে করয়।॥ 
হয় নাহি হবেক নাহি হেন অবভার। 
গৌবচন্দ্র নিভ্যানন্দ বীরচন্দ্র আর | 
ঝারিখণ্ডে ছেন প্রভুর কুপাবলোকন। 
কদাচিত অগ্চদেখ না করে উপাসন।। 
ব/ধাকৃষ্ণ নিভানন্দ বীর চৈতন্থা বলিয়া 
সংপীর্ভন করে সবে প্রেমে মন্ত হইয়া। 
পৃঠবর্ব গৌরউন্জ বৃন্দাবস ভূমি যাইতে। 
নিস্তার করিল কছ্ছ এভাইল তাহাতে | 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বি পথে যাইয়া চলিয়া। 
কত দেশ এড়াইল গ্রেমেতে ভুলিয়া ॥ 
বীরচন্দ্র মহাপ্রভু জীবে কুপা করি। 
ক্রমে ক্রমে চলি যান সকল নিস্তারি॥ 
নিবিড় কানন পথে ফল ফুলে ভঃ!। 
মধুগানে মত্ত কত গুজবে ভ্রমর! ৷ 
কোকিল যুব কত গান নৃত্য করে। 
মন্দ মন্দ পবনেতে মনরন্দ্র ঝরে ॥ 
কুরঙ্গ কুরঙ্ি সব যুথ বদ্ধ হৈয়া। | 
ক্রাডাসক্ত হৈয়া ফিরে ভ্রমণ কৰিয়া ৷ 
করাীন্দ্র করীলি সঙ্গে করয়ে ভ্রমণ । 
পব্বত শিখর অতিশয় স্থশোভন | 
এইমত পশুপক্ষী বনে ক্রীড়! করে। 
পাশে পাশে ব্যান ভল্ল,ক গণ্ডারে ॥ 
দেখি বীরচন্দ্র প্রপূর কি আনন্দ হইল! 
আইস আইস বলি সবারে বোলাইল | 
প্রভু বলে সবে মেলি কৃষ্ণ কুষ্ণ বল । 
শুনিয় প্রভুর বাক্য প্রেমেতে বিহ্বল । 








দশম স্তবক ৬৭ 





শুনিয। প্রভুর বোল প্রভু মুখ হেরি । 
কৃষ্ণ কুষ্ণ বলে সবে সেই মুখ ভরি ॥ 
কেহ কার হিংসা নাহি করে পশুগণ। 
সবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে আনন্দিত মন || 
বৃক্ষে বদি পক্ষিণণ শব করে ভাল। 
কৃষ্ণ কৃষঃ হবি হয়ি গোবিন্দ গোপলি ॥ 
শুনি বীরচন্দ্র প্রভু আনন্দিত মন। 
হছে পশ্য পক্ষীগণে করে আক্ষণ ॥ 
সবার হৃদয়ে বীরচন্দ্রের বসি ৷ 

তি 


কৃষ্ণা” শুনি প্রভু 


হ যাহ! ৭ ধলাইবে ভ হাতে হয় মতি ৭ 
পশুপক্ষী মুখে । 
ভ[দসলেন বীবচঙ্ত কুষাস্তেম সুখে ॥। 
যৈচে বাছাকুষ বৃন্দাবন টিহাগিতে । 
প-্পক্ষীগণ তাহা দর্শন করিতে || 
রাধাকৃষ্ণ নাম লয় প্রেমে পুণ হইয়া ।: 
সেষ্ট ভাবে বীরচন্দ্র অবশ হইফা), 
বাধাকৃ্ণ লীলা «ভূ চি 
বনশোভা দেখ 
এহমত প্রভূ বীরেন 


সুযা হৃদয়ে । 
প্রভু আ-ন্দৈ ভাঙবে ॥ 
চন্য বনেতে । 
বনশে।ভা দেখি প্রভুর আনন্দ চিত্তে ॥ 
সঙ্গের বৈষঃৎ সব দেখি চমংকার 

সকে মানে তভূর এই আশ্চয বিহার), 
আহাখোর বনে বৰে প্রবেশ ঈবুষ । 
দো প্ৰভুক চিত্তে মহানন্দ হব | 
এই বৃন্দাবন বলি প্রেমেতে ভাসয় | 

হা হ। বুন্দাবনগন্দ্র বলিয়া কান্দয় | 
প্রভূ কহে যত স্বথ সাইনু এই বনে। 

এ সুখের লব নাহি বৈকুণ্ঠ ভুবনে ৷৷ 

এই মত পথক্রমে আইলা গয়! ক্ষেত্রে 
“বধু? দেখে কহে জুড়াইল নেও ৷৷ 
বিষ্ণুধামে যত বৈলে সব পরিষদ । 


বৈকুণ্ঠ সমান স্থান অতুল সম্পদ | 
তিনদিন সেই স্থানে করিল! বিশ্রাম । 
দেখিলেন যত যত বিষ্ণু লীলাধাম ॥ 
ব্রাহ্মণ ভূপ্জান প্রভু করি বহু যত 
পরিপূর্ণ করিয়| দিলেন বহু বনু | 
পথক্রমে এলিয়া আইলা কাশীপুরে । 
মূক্তিক্ষেন্দ বলি দেখিলেন বিশ্বেশ্বরে ॥ 
বিশ্রাম করিয়া করিলেন স্নান পান। 
সবারে কহেন প্রভু মহেশ আখ্যান ॥। 
পুবের এই কা [পীধামে বহেন শঙ্কর । 
কাশী মুপছিবে hk হ্যা দিল বর ।। 
বিষ্ণুরে জিনিব বলি বর মাগি নিল। 
ববে মর oo জাম্ভ দ্বাবকায় দি || 
কৃষ্ণ *ঙ্ে সমর কবিল অভাশিষা ৷ 
বুণেছে হাবিয়া পুনঃ আইলা শিবস্থানে | 
আসি জানাইল রাজ! সব বিবরণে ॥ 
শুনি কালানল মম হইলেন রুদ্র । 
কুমোগ্তণে ভগবানে জ্ঞান হইল ক্ষুদ্র ॥ 
কানিক গণেশ ভূত প্রেত যক্ষ দানা। 
বৃধাকট ত্রিশুল ধরিল সঙ্গে সেমা ॥ 
কাশীবাজা অগ্রগামী মহদেন্ত করি । 
পুনঃ বেডিলেন গিয়া দ্বাওকা নগরী । 
শুনি যতপন্তি অতি ক্রোধ যুক্ত হইযা। 
বাতির হউল। চক্র ধারণ করিয়া ॥ 
তাবলীলায় কাশীরাজার মস্তক কাটিয়া ৷ 


- যোড় হস্তে বহে চক্র নিকটে আসিয়। | 


শঙ্কর আপন মদে প্রভূ না জানিষা। 
ক্রোধ করি পাশুপত দিলেন ছাড়ি! ॥। 
শিব অহঙ্কার দেখি ঈষং হাসিলা ৷ 
সদর্শন চক্র প্রতি এই আজ্ঞা দিল। || 





৬৮ 





পাস্তপত বারণ করিয়া! কাশীপুরে । 
নিজতেজে পোড়াইয়া কর ছারখারে | 
শিবে ত্রাস দেখাইয়া যাইব! তার সঙ্গে । 
আজি ব্যস্ত সমস্ত করিবে তারে ঢঙে ॥ 
যে আজ্ঞা বলিয় চক্র অতি বেগে ধায়। 
ভয় পাই রুদ্র ব্যস্ত হইয়া পলায় | 


কাশীপুর পোড়াইয়া কৈল ছারখার । 
চক্রভয়ে শিব জমিলেন এ তিন সংসার | 
শিব কহে কে রাখিবে এই চক্র স্থানে । 
নিবাবিতে কেহ নাই এক কৃষ্ণ বিনে ॥ 


পুনবর্বার দ্বারকায় উপস্থিত হইল । 
ধাম গ্রবেশিবা মাত্র তমোগুণ গেল ।। 
আসিয়৷ কৃষ্ণের পাদপন্মেতে পড়িয়। ৷ 
শিবেরে দেখিয়! কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিল। | 
স্তুতি করে মহাদেব প্রেমাবিষ্ট হ্টয়া। 
মত্ত প্রায় কৈল মোরে তমোগুণ দিয়া।। 
তোমার নিযুক্ত আমি করি সর্ব কর্ম। 
আপনে না জানি আপনার ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥ 
এমন বিকখে মোর আৰ কার্ষ নাই । 
আপনার শূল রাখে আপনে গোসাঞি 
তমঞ্চণে কাজ নাই শুদ্ধ সত্য গুণ লব। 
নিষ্পৃহ হইয়া তোমার চরণ ভজিব | 
এত বলি অগ্রে পড়লেন লোটাইষ | 
কৃষ্ণ তার হস্ত ধরি নিল উঠাইয়। ॥| 
প্রসন্ন হইয়া তারে কহিতে লাগিল] । 
ভোলানাথ এমন নতিবে কভু ভোলা ॥ 
শিব কহে, ‘মোর ধাম পোডাইলে তুমি। 
তোমার স্বধামেতে থাকিব এবে আমি ॥ 
কৃষ্ণ কহেন, মোর যত আছে নিত্যধাম। 
শুন শিব, তোমারে দিলাম এক স্থান ||. 


একাত্র-কানন বন স্থান মনোহর । 


শ্রীঞ্থীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার 


তথায় হইবে তুমি কোটি লিঙ্গেশ্বর ॥ 
সেই বারানসী প্রায় সুরমা নগরী। 
সেই স্থানে আমার পরম গোপা পুরী। 
সেই স্থান কহি শিব আমি তোমাস্থানে 
সে পুরীর মৰ্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে। 
সিন্ধু তীরে বটমূলে নীলাচল ধাম। 
ক্ষেত্র পুরুষোত্বম অতি রম্য স্থান ॥ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে। 
তবু সে স্বানের কিছু করিতে না পারে॥ 
সর্বকাল সেই স্তানে আমার বসভি। 
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি ॥ 
সে স্থ'নের প্রভাবে যোজন দশভূমি। 
তাহাতে বৈসয়ে যত জন্ত কীট কুমি॥ 
সবারে দেখয়ে চতুভূর্জ দেবগণে। 
মরণ মঙ্গল করি কহয়ে যেখানে ॥ 
নিদ্রাতে সে স্থানে সমাধি ফল হর। 
শয়নে প্রণাম ফল বথা বেদে কয়।। 
প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ । 
কথামাত্র যথ! হয় আমাব স্তবন || [ 
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্সদ। 
মৎস্য খাইলেও পায় হবিয্যের ফল ॥ 
নিজ নামে স্থান মোর হেন প্রিয়োত্তম| | 
তাহাতে যতেক বৈসে সে আমার সম | 
সে স্থানে নাহিক যমদণ্ড অধিকার 





আমি করি ভাল মন্দ বিচার সবার || 
হেন যে আমার পুরী তাহার উত্তরে। 
তোমারে দিলাম স্বান রহিবার ভরে! 


ভুক্তি মুক্তি প্রদায়ক স্থান মনোহর | 

তথায়ে বিখ্যাত হঞা ভ্ীভুবনেশ্বর | 
সম্প্রতি ভুবনেশ্বর কাশীর প্রকাশ! 

বহুমূত্তি হইয়! তাহাই কর বাস ৷ 


« 





দশম স্তবক 


শুনিয়! অত পুরীর মহিম! শঙ্ক । 

পুনঃ শ্রীচরণ ধরি করিল! উত্তর || 

শুন গ্রাণনাধ মোর এক নিবেদন । 

মুঞি সে পরম অহংকৃত সর্বক্ষণ । 

ভবে কি তোম'বে ছাড়ি মুঞি অন্থস্থানে। 
থাকিলে কুশল মোর নাহি কোন ক্ষণে ॥ 





তোমার নিকটে সে থাকিতে সোর মন । 
তুষ্ট সঙ্গ দোষে ভিন্ন হইব কখন |। 

এতে কেহ মোবে যদি থাকে তৃতাচ্যান | 
‘তবে মোরে নিজ ক্ষেত্রে দেহ একস্টান । 
ক্ষেত্রের মহিম! শুনি শ্রীমুখে তোমার । 
বড় ইচ্ছা হইল তথায় থাকিতে আমার ॥ 
নিকৃষ্ট হইয়া! প্রভু সেবিব তোমারে ৷ 
তথায় তিলেক স্বান দেহ প্রভু মোরে ॥ 
ক্ষেত্রবাস প্রতি মোর বড় লয় মন। 

এত বলি মহেম্বর করেন ক্রন্দন || 
শিবব!কো তুষ্ট হইল শন্দ্র বদন ৷ 
বলিতে ল গিলা ভাবে করি আলিঙ্গণ ॥ 
শুন শিব তুমি মোঃ নিজ দেহ পম । 

বে খোমার প্রিয় সে আমার প্রিয়তম । 
যখা'তুমি তথা আমি ইে নাহি আন । 
সর্ববক্ষেতে তে,মারে দিলাম আমি স্থান । 
ক্ষেত্রের পালক ভূমি স্বত্ব আমার । 
সর্বক্ষেত্রে তে'মাবে দিলাম অধিকার | 


একাআ কানন তোমারে দিল আমি । 
তাহাতেও পরিপূণরূপে থাক তুমি ।, 
দেই স্থান আমার পরম ভিয়তম । 

মোর গ্রীতে তথাষ থাকিবে সর্বক্ষণ ৷ 
যে আমার ভক্ত হৈয়া তোমা না আদরে। 
সেআমাষ মাত্র যেন বিডন্বনী। করে |। 
এতেক শুনিয়! শিব আনন্দিত হৈয়া। 


৬৯ 


ভূবনেশ্বরেতে রহে নিবাস করিয়া ॥ 
শুনিয়া বৈঞ্ুবগন আনন্দিত মনে | 
অচিন্ত! ঈশ্বর লীলা কহে সবজনে ॥ 
তারপর প্রয়াগে করিল আগমন । 
বেনীমাধব দেখি হইল! প্রেমাবীষ্ট মন ॥ 
তিনদিন বহি কৈল! কীর্তন নর্তন ॥ 
দেখিযব। প্ৰয়াগ বাসী হৈল চমৎকার মন। 
এই মতে বৃন্দাবনে করিল! প্রবেশ । 
দবশন ম'ত্রে হইলা প্রেমের আবেশ ॥। 
চৌরাশী ক্রোশে জীব্ডন্ত ভূ'ম বৃন্দাবন । 
সাষ্টাে প্রণাম করি করয়ে স্তবন || 

জয় জয় বৃন্দাবন স্থাবর জঙ্গম । 

সবেই কুষ্ণের গয় কুষ্ণ দেহ সম ৷! 

জয় বুন্দাদেণী তোমা মহিমা অপার । 
কৃপা করি কুষ্ণ মোরে করুন অঙ্গীকার ॥ 
জয় বুন্দাদেবী তোমার পদে নমক্কুরি ৷ 
রাধা অনঙ্গের মোরে কর সহচরী || 

জয়. কৃষ্ণ বলদেব বৃন্দাবন চন্দ্র । 
আত্রস্তাৎ কৰি মোরে ঘুচাও ভব্বন্ধ | 
এইমত প্র্থন! করিয়। বীরচন্দ্র । 
চলিলেন বলি বলি হা কৃষ্ণ গোবিন্দ | 
শিক্ষাপ্তর গুভু সর্ব জনেরে শিখায়। 
আপনে কিয়া ভক্তি জগতে জানায় ৷ 
প্রভূ অ'ইলেন শুনি ব্রজে বৈষ্ণবের গনে। 
আগে আসি অনুব্রজি করে দরশনে | 
দেবালয় হইল আনন্দ কোলাহল । 
গৌড়েশ্বর গোসাঞি আইলা! এই স্ুল ॥ 
কীর্তন করিয়া চলে গৌড়ের বৈষ্ণব । 
প্রভুর দরশনে মনে বাডিল উৎসব ॥ 


প্রভুর সৌন্দধ্য দেখি বৈষ্ণবের গন | 
সবে বলে সেই সাক্ষ'ৎ শ্চীর নন্দন ॥ 





দঃ শ্রীীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার 
পড়িল বৈষবগণ দঙ্গবৎ হৈয়। কতক্ষণে বাহ প্রকাশিদ! হবি ॥ ' 
সবারে তোলেন প্রভু মাথে হস্ত দিয়া ॥ হা! হা জাহ্নব। গোপীনাথ প্রাণেশ্বর ৷ 
প্রভু বলে কর সবে কৃষ্ণ সংকীর্তন। কৃপা দৃষ্টি কর মুঞি অধম পামর || 
গাইতে লাগিল! মবে বৈষ্ণবের গণ ।। আত্মসন্বরিয়। প্রভু মিলিল! বৈষ্ণবে। | 
প্রভু পদত্রজে গেল৷ দেবালয় দ্বারে । দেবালয় বাহিরে আসি বসিলেন সবে।| 
কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ আসি নাসিক! সঞ্চায়ে ॥ সনাভনের ভ্রাতৃষ্প,ত্র শ্রীজীব১ যার নাঃ 
উদ্ঘূর্ণা হইয়। পড়িলা সেই স্থানে । যোঙহস্তে দণ্ডবৎ করিলা প্রণাম ॥ 
বেডিয়। বৈষ্বগণ করেন কীর্তনে ॥ প্রভু কহিলেন ইহে! কোন মহাশয়। 
বহুক্ষণে সেইভাব করি সম্বরণ। মুখা হরিদাস সব দিলেন পরিচয় ॥ 
চলিলেন গোবিন্দে করিতে দরশন । শুনি আনন্দিত প্রভু বহু কুপা কৈল। 


অনিমি খন যুগল ঞ্াচরণ। 
SUCRE | কপ সনাঙ্ুনের গুণ কহিতে লাগিল | 


রূপ লনাতনের অতুল এই কৃত্তি । 
ভক্তিরসে প্রকট হইলা শ্রীমু্তি ॥ 
শুনিয়াছি তুমি বড় গান্তীর্য্য পণ্ডিত । 
আমারেও শুনাইথা মনে দেহ গ্রীত || 


হেরি স্বাম্ভাবানন্দে হৈল মগন । 
‘গাবিন্দ আপদমত্তক কৃঠিয়! দর্শন | 
শ্বীযূখ মণ্ডলে নেত্র রহিল লাগিয়া ॥ 
মদনযোহনে পৃঃ দর্শন করিয়া । 

শুদ্ধ প্রায় রহিলেন বক্ষে দৃষ্টি দিয়া। 
বামপার্শ্বে ভ্রীজানবা দর্শন করিয়া | 
যুচ্ছ! প্রায় হইয়া প্রভূ পড়িল চলিয়া ॥ 
উত্তান নয়ন শ্বাস ঘন ঘন চলে। 

ক্ষণে সৃল্ম প্রায় অঙ্গ ক্ষণে অঙ্গ ফেলে | মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুলজ্ঘয়তে গিনি 
এইমত তৃতীয় প্রহর ভাবেতে । যং কৃপা তমহংবন্দে পরমানন্দীশ্বরং ॥ 
তাহাতে ভাবের কত গতি শত শতে।॥  অন্তোধিঃ স্বলতাং স্থুলং জলধিতাং ধুলিলঃ 


তবেত ভক্তগণ প্রতৃকে বেডিয়া। তা 
বেড়ি নত ংতণ* কলিশতা। 
নাম সংকীর্ত্তন করেন উচ্চ করিয়া ।। রা দা 


শরীল্াচৃনন। গোপীনাথ বলেন ফুকারি । হিম দহনত! মায়া তিয়স্কেচ্ছয়ালীলা ৷ 
- দর্ণনিতান্তযাসনিলে কৃষ্ণায় তম্মে নমঃ ॥ 
৯8 শ্রীজীব-_শ্ীজীষ গোস্বামী শ্রীরপ সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবল্লভের পুত্র ! 
নীকপিসনাতনাদির গৃহত্যাগ কালে স্ীজীব শিশু ছিলেন | বড় হইয়া মায়ের মং 
পিতা জেঠাদতয়ের গৃহত্যাগ ও বৈরাগ্যের কাহিনী শ্রবণ করতঃ বৈবাগ্যের উদয় হয়। 


জীব কহেন সব তোমার চরণ প্রসাদ। 
মুকেরে স্তাবক করে| না হয় প্রমাদ ॥ 
তথাহি__ 





দশম স্তবক 


৭১ 





এইমত জীব গোসাঞি প্রভুর অগ্রেতে। 
কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করে প্রেমের সহিতে ॥ 
শুনি বীরচন্দ্র বড় প্রসর় হইল]। 
প্রেমে গর গর জীবে আলিঙ্গন কৈলা ॥। 
তুমারে চৈ'্তন্য কৃপা হইয়াছে নিশ্চয়। 
চৈতন্তের কুপা বিনু হেন ক্ফুর্তি নয় ।। 
তুমার গোষ্টিকে প্রভু বড় দয়া কৈঙ্গ। 
শুনিয়াছি পূর্বের তার সাক্ষাৎ দেখিলা ॥| 
জীব কহে, “তুমি চৈতন্য সাক্ষাৎ । 
মোরে কৃপা করিবারে আইলা এখাত ॥ 
তোমার লীলা বুঝিতে কাহার শক্তি । 
পুন প্রকটিলা লীলা রাতে ভক্তি ৷ 
. এই গুপ্ত অবতার জীব নিস্তারিতে। 
অজভবাদিক ইহা না পাবে জানিতে ।। 
কখন কি কর তুমি বেদে নাহি জানে 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর বেদ জানিবে কেমনে ॥' 
অচিন্ত্য তুমার লীলা বেদেতে ছুল্লভ 
যাহাবে জানাহতুমি তাহারে স্থলভ ॥ 
এই অবতার তোমার অতিগ্ুপ্ত হয়। 
যাহারে জানাহ সেই জানয়ে নিশ্চয় 
হেনমতে জীব সঙ্গে কৃষ্ণ কথা বসে । 
তু'হু দু'হাব ম'হম! কহেন প্রেমাবেশে ॥ 
প্রভূ ভূত্যের কা এই কে কহিতে পারে। 
ভক্তি বিনে কৃষ্ণের চিনিতে কেহ নারে ॥ 
এইমত কৃষ্ণ কথা অনেক হইল, 
গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে বিস্তার ন। কৈল।। 
প্রেম বিতরিতে বীরচন্দ্র অবতার । 
জীবেরে শিখাইল গ্রেমভক্তি ভত্সার || 
প্রেমভক্তি সার এই জীবের কহিলা। 
শুনি জীব গোসাঞি প্রেমরসেন্তে 
ডু'ব্ল]। 
প্রভু ভৃত্যে দুইজনে কণ্ঠে কণ্ঠে ধরি। 


‘হা কৃষ্ণ চৈতন্য’ বলি দৌহে যায় 

} গড়াগড়ি ॥ 
পূবে যৈছে কাশীপুরে শচীর নন্দনে। 
ভক্তি তত্ব শিক্ষা করাইল সনাতনে ॥ 
সেইমত জীব গোসাঞিরে ভক্তিতত্ব। 
কহিল| সিদ্ধান্ত সার ভক্তির মহত্ব I 
জীব সঙ্গে কৃপা লাভ অনেক হইল!। 
এই কালে গেোনাঞিদাস পূজারী আইল!। 
আসিয়া প্রভুর পদে দণ্ডবহ কৈলা। 
প্রভু আগে জোডহস্তে কহিতে লাগিলা।। 
নিবেদন গমন করেন দেবালয় । 
সন্ধা] উপস্থিত হইল! আরতির সময় |। 


. আনন্দিত হইল প্রভু ঃগৌরাঙ্গ” বলিয়!। 


প্রবেশ করিল! ভূ দেবালয় যাইয়া ॥ 
পঞ্চদীপ সাজাইয়া আরতি নিশ্যুঞ্চন । 
জানিয়! প্রভুর করে করে সমর্পণ ॥ 
আরত্রিক করিলেন যেন নিজ মন । 

শঙ্খ জল পিঞ্চুনাদি কৈল সমর্পথ ॥ 
প্রাঙ্গণে আরম্ভ কৈল কীর্তন আনন্দ। 
শুনিয়া উন্মত্ত হইল অ্রজ্রবাসীবুন্দ ৷৷ 

পুনঃ (সই আরত্রিক পূজারী লইল | 
গ্রভুরে আবতি করি নিশ্মাঞ্থন কৈল || 
‘কি কর, কি কর? প্রভু পৃজারীরে কয়। 
পূজারী কহেন, স্বচ্ঞ্ কাহার শক্তি নয় ৷ 
যে করাপ প্রভু তুমি সেই জীব করে। 
তোমার ইচ্ছাবিনে কেহ করিতে না পাথে 
প্রভু কহে তুমি সব হইয়া পণ্ডিত। 
জীবেরে এমত কর না হয় উচিৎ ॥ 

এত কহি প্রভূ কিছু মন্দ্‌ হাস্য হইয়!। 
ঠাকুর প্রণাম করে কৃষ্ণনাম লইয়! ৷ 
সংকীর্তন মধ্যে প্রভূ চলিয়া আইলা । 
প্রভূ দেখি ভক্তগণেয় কি আনন্দ হৈল ।। 


৭২. 


সংকীর্ত্তন মধ্যে প্রভু আরন্তিলা। 
কৃষ্ণনাম ধ্বনি শুনি কি আনন্দ হইলা ॥ 
কীর্তন করেন সবে উচ্চৈস্বর করি । 
‘গোবিন্দ গোপাল রাম কৃষ্ণ হবি ছুরি" | 
প্রেমে পুর্ণ হৈলা প্রভু নৃত্যের আবেশে । 
ছুবা তুলিয়া নাচে কৃষ্ণ প্রেমরসে | 
নাচিতে নাচিতে প্রভু উন্মাদ হইল । 
পদভরে পৃথিবী কাপিতে লাগিল ॥ 
ভূমিকম্প হৈল হেন মানে ভক্তগণ । 
কর্তনের ধ্বনিতে ব্যাপিল ত্রিভুবন ৷ 
সংকীর্তন মধ্যে প্রভু শক্তি প্রকাশিলা | 
সবে দেখে মহাপ্রভুর সংকীর্তন লীলা ॥ 
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলি প্রভু করয়ে নত্তনি। 
কভু হাস কভু শ্ব'স কতু ব! ক্রন্দন || 
পুলকে পুণিত অঙ্গ লোমহ্র্ষণ । 

হুঙ্কার শুনিতে ভয় পায় সর্বজন || 

কতু শ্বেদ কভু কম্প কভু হেন হয়। 

' ছুই তিন গুন অঙ্গ সবেই দেখয় ৷ 

কভু অতি ক্ষীণ অঙ্গ কখন স্ত্তিত। 
দেখি সকল জন হইল! বিস্মৃত | 

কভু দেখে শ্যামন্থন্দর ভ্রিভঙ্গ হইয়া। 
বাজান মোহন বাঁশী অধরে লইয়া ॥ 
কভু শুভ্রবর্ণ করে শ্রীহল মৃল। 
কতুদেখে তপ্ত স্বর্ণ বর্ণ কলেবর ॥ 
দণ্ড কমুণ্ডল হস্তে কীন্তনের মাঝে। 
সাক্ষাৎ চৈতম্কগোসাঞ্জি কীর্তনে বিরাছে। 


কত দেখে অরুণ বরণ মহাজ্যোতি ॥ 
কীত্তনে বিরাজে কোটি কন্দৰ্প মূর্তি । 
এইমত ভাব হইল কহনে না যায়। _ 
কথন কিভাবে নাচে ধীরচন্দর রায়), 
_দেখির। বিস্মৃত হৈল! ব্রজবাসী জন | 


শ্ৰীন্ীনিভ্যানন্দ বংশ-বিস্তায 


কভু নাহি দেখি হেন অদ্ভুত কীন্তন ॥ 
দেবালয় দেখিয়! হইল চমতকার । 

সবে বলে সাক্ষাৎ চৈতম্থা অবতার ॥ 
শুনিয়াছি মাতৃ নদীষা নগরে। 
সংকীন্তন লীলা কৈল! শচীর কুমাবে || 
শুনিয়াছি সাক্ষাত দেখিলাম বৃন্দাবনে । 
এই সে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ চৈতম্তে আপনে ॥ 
সেইরূপ সেই তেজ সেই সংবীন্তন। 
সেই ভাব সেই প্রেম সেই লক্ষণ নত্তন। 
বৃন্দাবনে কত বা হইল গ্রেমোস্তাম । 
কোন ভাবে কি করেন বুঝিতে ছর্গম || 
এইমত কীর্তন হইল কতক্ষণ ৷ 
শ্রমযুক্ত হইল যত গায়ন বায়ন || 

ডাহা দেখি প্রভু ভাব সম্বরণ কৈলা। 
কীন্তন রাখি] সবে বিশ্রাম করিলা ॥| 


-গোসাএীদাস পূজারী যৃত দেবালয়জন। 


ভক্তি কবি কৈল। প্রভূর বিবিধ সেবন ॥ 


' গ্রভদ্দিন প্রতিকুঞ্জে কীর্তন নতন। 


কখন বাকি একাকী যায়েন তথা মন ॥ 
কথন বা নগরে লীত্রন করি ফিরে। 
কখন বা নির্জন বনে যমুনার তীরে ॥ 
আমলি তলাঁতে বশি করেন রোদন 
'হা কৃষ্ণ চৈতগ্তঃ বলি হয় অচেতন ॥ 
কখন বা শুঙ্গার বটে আসিয়া বৈসেন। 
‘হা হা গ্রভনিজ্যানম্প? বলিয়া কান্দেন॥ 
কাহা মোর প্রাণপ্রভ্‌ নিতাই বলাই। 
কাহা মোর প্রাণনাথ জীবন কানাই ॥ 


কুষ্ণলীলা আ্মাবি গ্রাভ,র হেন ভাব হয়৷ 
দ্বিতীয় গুহবু ক্ভ্‌ পড়িয়। থাকয় ৷ 


ভক্তগণ কৃষ্ণলীল! গায় উচ্চ করিয়। ৷ 
চৈতম্বা হইলে যায় বসাতে লইয়া ॥ 
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কভু রাঞ্িকালে প্রভু করেন জমণ। 
নির্জনে যাইয়া করে যমুনা দরশন || 
কখন বা গোপেশ্বর দর্শন করিয়। ৷ 
বংশীবট ভটে প্রভু বৈসেন যাইয়া ॥ 
বৃক্ষ শোভাবল্লী শোভা দেখি আনন্দিত 
মন। 
বমিয়। করেন প্রভূ নাম সংকার্তুন ॥ 
জয় কৃষ্ণ বলদেব রসিক মুরারী। 
জয় রাধ! গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী ॥ 
জয় বাহাগোপনাথ জাহ্নব। এ াণ্ধন 
জয় জয় কৃষ্ণ জয় মদনমে হন ॥। 
হরে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ কুষ্ণ কুষ্ণ হরে হবে। 
হবে বাম হছে 
এইমত বারুচন্দ উচ্চঃস্বর করি । 
শেমযোগে গ'য়েন গাবন্দ নামাবলি । 
শুনিয়! কীর্তন ধ্বনি পশু পক্ষগণ। 
প্রভুরে বেড়িয়া সবে করেন নত্ত ন ॥। 
পুচ্ছ পমাৱিয়! নাচে ময়ুর ময়ূরী । 
ঝলমল জ্যোৎস্না রাত্রি যযুন। লহরী ।। 
যুখে যুখে যুগ আইসে কী ন শুনিয়া । 


বাম রাশ রম হবে হবে।। 


চঞ্চল নয়নে চায় প্রভু নিরখিয়া ॥ 
কোঞিল কোকিলী সব কণ্ঠধ্বনি কি । 
প্রভু সঙ্গে কৃষ্ণণাম বলে মুখভরি ॥ 
এইমত বৃক্ষ বল্পী বৃন্দাবন যত । 
রাধাকৃষ্ণ নাম গায় প্রেমে হইয়া মত ॥ 
এইমত প্রভু প্রেম স্ুখেতে (বহরে । 
কোনদিন যান প্রন্তু পুলিন ভিতরে ৷ 
দেখিয়া পুলিন শোভা কি আনন্দ হৈল। 
বৃন্দার সেবিত বন দেখি সুখ পাইল । 
ঝলমল জেযোংস্ন। রাত্রি স্বমন্দ পবন । 
সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধে নাসা পরিপূর্ণ: 


ফলে ফুলে বৃক্ষ বলল! আঁত স্থশোশুন। 


৭৩ 


দর্শন করিয়! প্রভুর চমৎকার মন ॥ 
কৃষ্ণল"ল! ভাব আসি উদয় হইল! । 

হা হা রাধাকুষরঃ বাল. প্রভু মুদ্জা পাইল 
গোপীন্জীবে আবেশিত তদাত্ম হইয়া] ৷ 
রাস করে কৃষ্ণ সব গোপীগণ লইয়া || 
মধ্যে বাধাকুষ চতুদিকে গোপ গণ । 
রাগবাগিণীর তানে মোহে কৃষ্ণ মন। 
গোপী সব যন্ত লই হং 
“তা থৈ? তা থৈ’ ভাল বাজায় বসির ॥ 


মপো কামকুষ্ণ দোহ 


তে করিষ্বা। 


নাউত/হ ভাল। 


"ছাতি না, তাতি না? তা বাদায়ত ভাল।। 
তৈচে করত বৃতা কিশোর কিশোরী 

ভঙ্গে নাচে দোহে দীহা হেরি ।, 
হস্ডের চালন + বলেন ঝ*ঝ 


তার সঙ্গে স্বুসধুর বলয়ার ধ্বনি । 


কতিবচি = 
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কটির হিলোলে বাজে কিঙ্কিনীর তাল |. 
চরনে নুপুর ব'ঞ্জে শুনিতে রসাল |। 
কভু কৃষ্ণ রাই প্রিয়ার নচাই । 

সত অঞ্ ভঙ্গি নৃত্য করতহি বাই || 
হর টালনে কঞ্চ, দুহু শ্লোথ হইল । 
তাহ হেরি কৃষ্ণচন্দ্ৰ মহান্্রখ পাউলা 
কুচপদ্ম দরশনে কি সুখ হইল । 

সুখের সমুদ্রে কৃষ্ণ ডুবিয়া রহিল ॥ 
বৃত্যাবেশে রহি তাহা কিছুই ন! জানয় । 
স্ৃথরসে ভাসি কুষ্ণ দর্শন করয়ু || 

কভু রাই যন্ত বায় নৃষ্ঠা করে হরি। 
ভাষিক ভাধিশ্তাল বাজায় কিশোতী ॥ 
মৃত্য নাট্য কি কৃষ্ণে কানে যত মন। 
বমিয়! বমন বরে লইয়া প্রিয়াগণ | 
কারে হাস্য দান বরে কাহারে চুম্বন । 
কারে আলিঙ্গন কবে কুচকাদক্ষণ ॥ 


৭৪ 
এইমত রাসরদে মগ্ন কৃষ্ণচপ্র | 
রমিয়া রমিয়! কৃষ্ণ লইয়া শিয়াবৃন্দ ॥ 
কুষেরে ধরিয়া গোপী করে অলিঙ্গণ। 
এছে কৃষ্ণ সঙ্গ রসে মগ্ন গোপীর মন ॥ 
এইমত আনন্দ কৌতুকে রাদরসে। 
বিহরিতে বিহবিতে হৈল রাত্রি শেষে ॥ 
রাব্রিশেষ দেখি কৃষ্ণ ভীত প্রায় হইল!। 
কৃষ্ণ আদর্ণনে প্রভুর বাহ ক্ষুতি হৈল। ॥ 
এক হইল কিহইল’ বল প্রভু যে উঠলা। 
হেন সুখ দর্শনেতে আমারে বঞ্চিলা ॥ 
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ শ্রনন্দ্ব নন্দন । 
কোথা রাধা রাধানুজা কোথা গোপীগণ ॥ 
প্রভু না দেখিয়া সবে চিন্তাযুক্তগণ । 
কোখ। গেল! বীরচন্দ্র করে অন্বেষণ । 
শযযাতে নহিক প্রভূ শৃশ্ত ঘর হয় | 
কেখা গেলা প্রভু সবে হইলা বিস্ময় ॥ 
দ্েবালয় দেখালয় চাহিল। দেখিয়। | 
যথুনাও তীবে তীরে বেড়ায় ঢুডিয়া |. 
ধার সমীরে বংশ!বট পুলিন আইলা। 
পড়! আছেন প্রভু আসিয়া দেখিলা ॥ 
মুখের খষণে রক্ত চলয়ে বহিয়া। 
বকুল হইল সবে সে দশ। দেখিয় || 
আস্তে ব্যান্তে ধরি সবে প্রভূরে উঠায় । 
নাড়িতে না পারে তু বিশ্বস্ত রায় | 
তবে সব ভক্তগণ উচ্চ;স্বর করি। 
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ ধ্বনি সব বলে দুখ ভরি ॥ 
কুণ্নাম ধ্বনি প্রভুর কর্ণেতে পশিল। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভুর বাহ দৃষ্টি হইল ॥ 
নিরখিয়া দেখে প্রভু চারিদণ্ড বেল । 
ভাব সমন্বয় প্রভু স্লানেতে চলিল! We 
যখুনায় স্নান করি বাসাতে আইলা | - 


শ্রীশ্ৰীনিত্যানন্দ বংশ-বিজ্ঞার 


নিঙ।কৃত্য করি প্রভূ প্রসাদ পাইল! ॥ 
আচমন করি প্রভু করিলা বিশ্রাম । 
“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ! বলি গাম রাম।। 
সঙ্গের বৈষবগণ মহাঞ্সাদ পাইল। 
গোবিন্দ গৌরাঙ্গ বলি কিছু স্থির হৈল ॥ 
প্রিয় ভৃত্য আসি প্রভুর পদ সেবা করি। 
নিদ্রাগত হৈল প্রভূ কৃষ্ণলীলা স্মারি ॥ 
এইমতে বৃন্দাবনে কত্দন বহিয়া। 
রাধাকুণ্ডে চলে প্রভু ‘গৌরাঙ্গ’ বলিয়া ॥ 
পাছে পাছে সঙ্গের বৈষ্ণব সব ধায়। 
‘হ। কৃষ্ণ চৈঙ্ুন্য’ বলি প্ৰভু চলি যায় ॥ 
বহুল! বনেতে প্রভূ প্রবেশ হইলা । 
কুণ্ডভীরে আসিপ্রভু কান্দিতে লগিলা | 
কৃষ্ণ বলদেরের সে লীলাস্থলী হয়। 
সখা সঙ্গে গোচারণ লীলা অতিশয় ॥ 





বহুল! গাভীর কথা না যায় কহনে। 
রামকৃষ্ণ প্রিয় কামধেনুর সমানে || 


সে লীলা স্মরিয়া প্রভু ত্বরিতে চলিলা। 
মুহুর্তেকে শ্যামকুণ্ডে আসি প্রবেশিলা ॥ 
যাহা মহা প্রভু আসি বসিলা তমালতলে। | 
প্রভু আসি বসিল! সেই তমালের মূলে ॥ | 
“শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য” বলি কবেন হৃঞ্ধার। ! 
প্রভুর প্রিয় স্থান বলি বলেন বারবার | 
শ্তামকুণ্ড তরঙ্গ আর তমালের জ্যোতি! 
দেখি মূরছ্িত হইয়। পড়িলেন তথি |! 
সঙ্গের বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিল! 


: পড়িয়া আছেন প্রভু আসিয়া দেখিদা ৷৷ 


প্রভু বেড়ি করে কৃষ্ণ নাম সংকাীর্তূনে। 
সেই ধ্বনি গ্রবেশিলা প্রভুর শ্রবণে | 
কৃষ্ণনাম’ ধ্বনি শুনি প্রভুর বাহা হৈলা | 
'কৃষ্ণকৃষ্ণ’ বলি প্রভু হুঙ্কার করিলা ॥ 





দশম স্তবক 





উঠিয়া করেন নৃত্য প্রেমে পূর্ণ হৈয়া। 

'হা। কৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ’ যে বলিয়া ৷ 
এইমত নৃত্াগীত করিল! স্বরঙ্গে | 

ক্ষণে বিশ্রামিলা প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে ॥ 
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দঃশন করি । 

কি আনন্দ হৈল তাহা কহিতে না পারি | 
ভবে প্রভু প্রদক্ষিণ নি পাচ সাত। 
বাধাকুণ্ড তটে আইলা ভল্তগণ সাথ | 
যাহ! প্রীক্ঘ'হুবা আপি বিশ্রাম করিলা। 
সেইতন্থানেতে প্রভূ শা সিয়া 
একক তম ল সেই ঘাটের উপরে । 


মিলিলা। 


হাজ্ো্ভম্ময় তঞ ঝলমল করে । 
দিব্যরতুবেদী বান্ধা সোপান শ্রন্দর । 
ভাহে কত লালা কৈল কিশোবীকিশোর ॥ 
রাধাকুণ্ড জল ক্রীড়া করি রাধা সঙ্গে । 
বসিল! তম'ল তলে হাস্য কথ! বুঙ্গে ॥ 
কৃষ্ণ অঙ্গে বেশ গৈলা ললঙ স্বন্দরী । 
রাই বেশতুঘ! তৈল অনঙ্গ মঞ্জবী ॥ 
কৃষ্ণমুখ হেরি রাই ই্গিত করিলা। 
সে ইঙ্গিত ব্সধাজ মনেতে জানিলা ॥ 
অনঙ্গ মঞ্জবী ধরি অ'কষণ করি। 
নিজ কোলে বদাঈলা আপনে শ্বীহরি । 
নহি নহি কবি ধ্বনি কৃষ্ণেবৱে নিবাবে । 
ললকা আসিয়া তবে রাধানুজা ধরে ॥। 
কৃষ্ণ কহে প্রিষে এত কাহে লজ্জা! করি । 
হাসি হাসি বেশ কৈল! আপনে শ্রীহরি ৷৷ 
বেষক্য। করি কঃ আনন্দ লহযী। 
বাধানুজার শোভা হেরে দইনেত্র ভব ॥ 
বাধানুজাবর মুখ পদ্মের কি যাধুবী। শোভা] ।- 
জগত মে'হন কষ্ণ মন হইল লোভ । 
মোহিত হইলা কুষঃ হিতে না পারি। 


a“ 
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দৃঢ় আলিঙগণে কুষণ রাধানুজা ধরি ॥ 
মুখপন্ধে মুখ ধরি চুম্বন করিল! । 
তাহাতেই ধনি অতিশয় লজ্জা পাইল] | 
ভুঞ্জলত! ছাড়াইয়া কষে তরজিয়া। 
হানিল! কটাক্ষ বান ভ্রভঙ্গি করিয়া।॥ 
সে ভঙ্গি দেখিয়া কফ বাই পাশে আইলা! 
ভগন] মোরে তরজিল! ।। 
হাসি রাই কহে বৃষ্ঠ কি কহিব আর । 


দেখ বাধে তোমার ভ 
স্পর্শ পাইয়া কি ভাগা তোমার । 
কত লীলা ঞিযুগণ সঙ্গে । 
করিলেন ক ফ্ণচন্দ্র কত কমরছে | 
এইসব লীল| স্মব্ি বীৱচন্দ্র বায়। 
তমাল ভরুর তলে গড়াগড়ি যায় ॥ 
“হা হ। বাধাক ষ’ বলি করেন হুঙ্কার । 
“হা হা বাধান্ুজা? প্রাণ জীবন আমার |! 
‘হা হা জাহ্নবা’ প্রভু মোর গ্রাণধন । 
এত বলি বীরচন্দ্র করেন রোদন । 
তমাল ভরুর মুলে গড়াগড়ি যায় । 
‘শ্রীজাহনব।' ‘শ্রজাহনব!’ বলিয়া কান্দয় || 
‘হা হা প্রভূ নিত্যানন্দ “হা হা ,গীরহরি” 
এ অধমে লহ প্রভূ আত্মসাৎ করি || 
গছে বীরচন্ প্রভ্‌ ঈজাহণা ঘাটে । 
উচ্চঃস্বর করি +'ন্দে শ্রীকুণ্ডের তটে ॥ 
কনকের ছাতি যেন ধুলি গড়ি যায় । 
“হাহ বাধাকৃষ্ণ’ বলি করে হায় হায় | 
এইমত বিলাপ করিয়া কতক্ষণ । 


বাধাকুণ্ডে স্থান করি জুড়াইল মন। 


ভোজন বিশ্রাম কৈল! ভক্তগণ লইয়া | 
তিনদিন চিল। প্রভ, প্রেমে মত হইয়া | 
প্রভাতে উঠি] ৭ মানস ঘাটে? করি স্নান 
পঞ্চপাণ্ডব দেখি প্রভ, করিল! প্রয়াণ 


শ্রী শ্রীনিত্যানন্দ ধংশ-বিস্তার 


প্রেমেতে অস্থির প্রভু স্থির নহে মন। দেখি ভক্তগণের প্রাণ যায় নিকষিয়া ॥ 
চলিলেন বলি হা হা গিরি গোবৰ্দ্ধন ৷" দানখণ্ড লীলা! ভক্তগণ গান কৈলা। 
পিছে পিছ বৈষ্ণব সব গমন করিলা। শুনি বীরচন্দ্র মহাপ্রভু বাহা পাইল ॥ 
‘কুমুম মরোবরে”আসি প্রভূ গ্রধেশিলা ৷৷ বৃন্দাবন বনে বনে করি দঃশন । 
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বসিলেন এক কেলি কদস্বের মূলে । প্রেমেতে ব্যাকুল মন জাহ্নব| জীবন ॥ 
সবোবর দেখি প্রভুর প্রেম উৎলে ॥ বৰ্ণন করিতে আমি প্রভুর চরিত্র । 

‘হা হা উদ্ধবঃ বলি করেন ফংকার। যেন তেন মতে গাই হইতে পবিত্র | 
'কীহ! প্ৰাণনাথ কুষণ ব্রজেন্দ্র কুমার || এইসব গুণ লীল! ভক্তের ভজন । 
হেনকাঁলে সব বৈষ্ণব আসিয়া মিলিলা। ভজিলে স্মরিলে পায় প্রভুর চরণ || 
সঙ্গীগণ দেখি প্রভু উঠিয়া চলিলা || বিছা গাধা নাহি মোর নাহি সংস্কার । 
গজেন্্ গমনে চলে ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ, স্মরি। শ্লোক ছন্দ না জানিয়ে লিখি যে পয়ার॥ 
গ্রবেশ করিল আদি গোবদ্ধন গিরি ॥ বুদ্ধিহীন জন মুঞি করি টানাটানি । 
গোগাভাবে আবেশিভ চঞ্চলতা মতি। কি লিখিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি ॥ 
কুষ্ণের বিরহ লীলা অস্তরেতে স্কৃতি ॥ মৃধ্ধজানি নিজগ্ুণে মোরে কুপা কৈলা। 
হা কৃষ্ণ হা প্ৰাণনাথ ব্রজেন্দ্র নন্দন । পত্তি পাবন নাম তাহাতে ধরিলা | 
একবার দেখা দিয়া রাখহ জীবন ॥। পতিত অধম জনে করিল! নিস্তার | 
গোবন্ধন গিরি দেখি কৃষ্ণ ক্ষতি হইল | এমন দয়াল নিধি নাহি দেখি আর ॥ 
এই কৃষ্ণ’ বলি গিরিবরে পরশিল ॥ খন মোব প্রাণ মোর প্রভু গৌরচন্দ্র। 


গিরিবএ স্পর্শে কৃষঃস্পর্শ হইল খানি। তাহার দ্বিতীয দেহ রাম মিঙ্যানন্দ |) 
কি আনন্দ হৈল দেহ কিছুই নাজানি ॥ তাহার দ্বিতীয় দেহ প্র বীরচজদ | 





সঙ্গের বৈষঃবগণ আসিয়া মিলিল। জীব হাদি ₹মোনাশে জিনি পূর্ণদজ্॥ 

* সগে মেলি কৃষ্ণনাম, গাহিতে লাগিল ॥॥ অভিন্ন গৌরাঙ্গ দেহ ভিন্ন ক, নয়। 
বাহ পাই মহাপ্রভ 'কৃষ কৃষ্ণ’ বলি । তাহাতে না কর দ্বিধা, দ্বিধা নাহি তায়॥। | 
মত্ত সিংহপ্রায় গ্রহ ক্রুতগতি চলি ॥ . বীরচন্দ্র রূপে প্রভু পুন অবতার ৷ 
আসিয়া প্রবেশ কৈলাদান ঘটি যথা। সত্য সত্য হইলেন শচীর কুমার | 
গোপীগণ মিলি দান সাধিলেন তথ। | নিত্যানন্দ বীরচন্দ্র আমার জীবন | 


সেইসব লাল প্রভু করিয়া স্মরণ। জনুমে জনমে যেন পদে বহে মন | 
1 ’পৃণ হৈয়া হইলা অচেতন || গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ বীরচন্জ বিনে। 
শেমে মুচ্ছণ হইয়া প্রভু পড়িয়| বহিল| | স্বকায় বৈকৃ$ পাই না লাগষে মনে ॥ 
গুনবার ভক্তগণ আসিয়া নিলিলা। বৈষ্ণৱ চরণে মোর এই প্রতি অ'শ |. 
গিখে প্রভু পড়িয়াছেন শ্বাসহীন হৈযা। জন্মে জন্মে হই যেন নিত্যানন্দ দাস ॥ 
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সবে মোরে কুপা করি পুর মনস্কাম । বংশবিস্তার কহেন বৃন্দাবন দাস। 
জন্মে জন্মে প্রভু মোর হও বলরাম।। ইতি__ 
বলরাম নিত্যানন্দ এই কর দা ভ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তার গ্রন্থের 
কুপা করি দেহ গৌরচজ্ পদ ছায়া ॥ অস্তলীলায়াং ভ্রীবুন্দাবন ভ্রমণং নাম 
বীরচন্দ্র প্রভুর চরণ করি আণ। দশম স্তবক। 

পরিশিষ্ট 

মং অভ্তিৱাম গোস্বামী কৃত -- 
্রীগল্যাস্তবনম 


শ্রানিত্যানন্দনন্দিশ্রৈ৷ নমঃ | 
শ্ীরাধাযুগপদ্ধরিস্চমুদিত্তৌ গোলকমর্ধে মিথ, 


প্রেমাবিষ্ট তয়! পরা বিগলিতৌ তদ্বস্ত গলাবনৌ 


সা ত্বং সূর্ধ্যস্বতা সুত! হি কৃপয়| জাতাধুনাধিশ্বরি, 
নিত্যানন্দস্তে প্রসীদ ব্রদে প্রেয়ো বরামগ্জয়ি 11১11 
মতাঞ্চেহবনীমগুলে দশহরা শরীজন্মযাত্রাতিথিঃ, 
খ্যাতা ত্বং দশজন্ম পাপমনীদানীং পুনঃ সা হি সাঁ। 
গৃচ ত্থমহত্মান্তৃতমিদং উক্তৈ কৰেগ্তং ঞ্ৰবন, 
নিঙ্যানন্দ শে প্ৰসীদ বংদে প্রেয়ো বরামঞ্জরি 11১11 
লা, লা তে পরমাত্ত লা বলন্বতা শ্রীস্থতিকামন্দিরে, 
ক্ধ্ং ত্বাং জাজ তীং টু সমদিশও জ্ঞাত্বা প্রভু জাহুবীস্‌ 
ম্রিষোন'ং তদনহ্গযঞ্জরি হবিকূপাং হি শিল্তাং কুরু, 
নিষ্যানম্দ্তে পশসীদ বরদে ক্রেয়ো বরামঞ্জবি 11৩। 
ইন্ষং বৈজ্দন্মঞরি মুধাচ্ছ তা যূগোপাসনং, 
জাতাহল দমনা ভূশং ভু সুতে সুজা নিশীয় প্রিয়স। 
সব্বীগের জনান প্রিষৌ চ পিতরে স্বঞ্জেয্নি চামনদুতৎ, 
নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেযো বরামঞ্জরি ॥৪।৷ 
্বাং বৈ দেবগণা মুকাকিপি চ রশঙ্করোহপীশ্বরঃ, 
সেবিতা পরমাদরেণ কৃতিনো যেহলে মন্ত্রক পরে । 
সংসিদ্ধিং পরিলেভিরে ভগবত; পাদান্ব, মা: শুতে, 
নিভানন্দস্থক্ষেপ্রসীদ বরদে প্রেয়ো বরামঞ্জরি 11৫0 
আীদাম। হি সথ। প্রভোৎনুচর: পধ্যেমাহং ভূত্তল:, 
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তত্তদ্বত্ত কুতঃ কৃত: সমজনি জ্ঞাতুং সমস্তং ব্ৰজে । 
জানে দ্বাদশধ! গুমণ্য হসতীং প্রথীং স্বকাং চাক্ষতাং, 


নিত্যানন্দ শুতে প্রসীদ বরদে প্রেয়ো বরামঞ্জরি |৬|। 


দেবী ত্বং দ্রবরূপিনী প্রথমত: পশ্চান্মহারূপিনী, 
সাক্ষা ঘুন্মথমন্মথা রসনিধি: কুষ্স্ত বামে স্থিতা। 
পাদাজ নিবাসিনী ভগবতিশ্জ্রীরাধিক! শিয্যিকা, 


নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রয়ে। বরামঞ্জরি |৭| 
মাতস্তচ্চরণৌ ভজন্তি পরমা যে কেহপি বা কেনচিন, 
নামাভাসভূৃত। তথ! কিমু পুনবিজ্ঞান মান্ররেন তে। 
তেষামিষ্টগতিং দদাসি কৃপয়! কৃপয়া কৃষ্ণ স্বরূপে কিল, 
নিত্যানন্দ স্ৃতে প্রসীদ বরদে প্রেয়ে। বরামঞ্জরি ॥৮৷৷ 


অদ্বৈভাদি গদাধর প্রভৃতয়: ভ্ীবাসরামৌ হরি: 
নিত্যানন্দ শচীস্থুতৌ নরহরিরবক্রেশ্বরো! রাখ: | 
প্রেমার্থ পরিসেবিত1 ভগবতি শ্রীপ্রেমনীরে তব, 


নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেয্ে! বরামঞ্জারি ॥৯। 
ত্বং হি শ্বেত বিশুদ্ধ চম্পকনিভা শ্রীকৃষ্ণ কান্ত প্রিয়া, 


নিত্যানন্দ গৃহেইধুন! বিহরসি স্বেচ্ছা ময়ী লীলয়া । 
*পিত্রানন্দ বিধায়িনী হরিময়ী ভাগিরখী জাহ্নবী, 


নিত্যানন্দ স্থৃতে প্রসীদ বরদে প্রেয়ে! বরামঞ্জরি Se 
যে চ ত্বাং ভুবি ভাবুক! অনুগতা: প্রেয়ো বরামঞ্জরি, 
সেবস্তে মনসা সমুজ্লনয়ীরাগামুমা গত: ॥ 

তেভ্যঃ কান্তক সেবনং হরিপদং সংগ্রাশয়ঙ্ত্য/স্চ বৈ, 


‘নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেয়ো! বরামঞ্জরি ১১ 


খসে ত্বং বহুধা বপুংযি জননি শ্রীকৃষণন্দ্রো যথা, 
কাধার্থং নিতরাং বিভান্তি কলয়! তান্তেয় লীলাস্তুব । 
‘মূলং কিন্তু মনোহরং'বপুরিদং যম তয়! দর্শতে, 

“নিত্যানন্দ সথতে প্রসীদ বরদে প্রেয়ো বরামপ্রুরি ॥১২ 
বদ য তীর্থ মিহাস্তি বিশ্বজননি প্রাধ্যং পবিত্রং পর! 
সান্নিধ্য চ্চ হরে স্তবাগি মুনিষ্ি: সংবীর্ভিতং পৃৰজে: ৷ 


পে জামন্তি মহত্মন্ধত মহো জানস্তি জান বৈ, 


নিত্যানন্দ মুতে প্রসীদ বরদে প্রেয়ো বরামন্রি ॥১৩ 
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ভ্রাচৈতন্য হবে: প্রকাশ সময়ে পদ্মাবতী নন্দনাৎ, 
রপাচ্চৈব বলাৎ স্বয়ং ভগবতো যা জন্মলীল! কৃতা। 
কল্লোলাপ্লবনং গৃহস্ত নিতাং প্রেমান্ধি সংমজ্জুনী, 
নিত্যানন্দ পুতে প্রসীদ বরদে প্রেয্লো বরামঞ্জীরী ॥১৪ 
দৃষ্টা! তং নববালিকা! ততে। দ্ৰবময় তস্মাৎ বরামঞ্জযী, 
£ ভ্মন্সমগ্জরী মধ্যগ! নিধুবনে কৃষ্ণস্তা বামে স্থিতা | 
পাদান্ুষ্ঠ নিবাসী নিছগণান্‌ সংভোজয়স্তী হরিম্‌, 
নিঙ্যানন্দ সুতে প্রসাদ বরদে গ্রেছো বরামপ্তুরী ॥৷১৫ 
দেবিত্বং বৃষ ভানুজ! স্ুখকরী আরমঙ্গরীনাং গণাস্তা- 
| মারাধ্য, 





সুহুল্ল ভাং ব্রজভূবি শ্রপ্রেমমূত্তিং কিল । 
চৈত্তীং বৃত্তিমবাপুরিঙ্গিতধিয়: শ্রীপ্রাণনাথাস্তিকে, 
নিভ্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেয়ো বরামঞ্জরি ॥১৬ 
শ্রাবৃন্দাবন কেলি-কুণ্জ মদনে শ্রীবতু সিংহাসনে, 
বাধানন্দ সুতো মুদ। বিলাসিতে তদ্দাসিকানাং গণৈঃ 
যন্তযাস্ডে বচসা স্যসে বয়দথো শ্রীরপমঞ্জ্যসৌ, 
নিত্যানন্দ স্ুতে প্রসীদ বরদে প্রেয়ো বরামঞ্জ্ি 01১৭ 
রূপং তে মধুরং পরাৎপরতরং মূলং হি দৃষ্টং ময়, 
ল্রীমতাযাশ্চবণ প্রসাদ বলতো জ্ঞাতঞ্চ তত্বং কিরত। 
মাত৷ স্থং হিতকারিণী কুপয়ং মাং দেহি পদং মুদ্ধনি, 
নোপেক্ষ শ্ব দয়া সুধান্ধি হৃদয়ে ভৃত্যং নিজং : 
মববৎ! ॥১৮ 
এতক্্ীপাদ কন্তা গুণগণ মহিমোৎকাততনং দাপ্তভাবং, 
সাক্ষাদ জ্বানমূলং শময়তি সুমহৎ কীতিদং তাপহন্ধ । 
সবেব্যাং পাপসংথস্কোপশম জনকং প্রে সম্বন্ধ কঞ্চ, 
ভক্ত্যা যুক্তে পঠেদ্‌ যঃ স জীয়তি সততং 
-- প্রেমমালাং লভেত ॥১৯ 
গোপালোহহং প্রসিদ্ধ! ব্যরচয়মমূতং রামদাসো! 
হি নামা, 
স্তোত্রং শান্ত্রাথ-সাবুং কলিমলমথনং দেবি ভূতত্তবান্মি। 
কিন্তুজ্ঞত্যাননে যে ভগবতি কৃপয়! বাচিতং 


স্কোবিতং যং, 
তং সম্প্ণ ভবেস্বং বানর কমলে ত্বপিত্ঞ্চাস্ত 
নিত্যম্‌। ২০ 


ইতি পউ্রঅভিরাম গোস্বামী কৃতং ভীনিত্যনন্দস্তুতাগঙ্গান্ডোওং সর্ব 
ভন্পনং ন'ম সমাপ্তম্‌ ॥ 


১১৮০ 


বঙ্গানুবাদ” 


জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈহ্য৷ দীনবন্ধু | 

জয় জয় নিত্যানন্দ জম কুপাসিন্ধু ৷৷ 
জয় গ্রীশদ্বৈত জীবের জীবন | 

জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ .। 

জয় জয় শ্রীজাহব! শ্রীবন্বধা জয়। 
জয় জয় বীরচন্দ্র জীবের আশ্রয় ।। 
জয় জয় গঙ্গামাতা ভূবন পাবশী। 
নিত্যানন্দ কল্যারূপে জন্মিল অবনী ॥ 
ব্রজেব শ্রীদাম সখা ঠাকুর অভিবাম । 
লীগার সহায় লাগি এল গোডদাম ॥ 
প্রণমিয়া প্রকাশিল যত গৌরগণ। 
গঙ্গা-বীবচন্দর গুন জানায় ভূবন | 
প্রভু নিত্যানন্দ কঙ্ক] গঙ্গাঠাকুরাণী। 
মহিমা জানাল তার গাহি স্তব বানী | 
গোলকেতে বিবাজিত যুগলঞশোৱ । 
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ত্তবেভ জাহ্নব! দেবী যুগল মন্ত্র দিল। 
মগ্্র পায়! গঙ্গাদেবী স্তন পান কৈল।। 
তবে মাতা পিতাদিক সবে সখ মন। 
গঙ্গার মহিমা হৈল বিদিত ভূবন ॥৩-৪॥ 
শঙ্করের শিরনূষা সেব্য দেবগন। 

কৃষ্ণের আদর পাত্রী ভুবন পাবন ॥ 
পরম অ'দরে তোমায় মনুযোরু গণ! 
সেবিয়া লভ য় সিদ্ধি কৃতাৰ্থ জীবন || 
ত্রজেব শ্রীদাম আমি কৃষ্ণ অনুচর | 
গণসহ প্রভুর ল।গিল ভ্রমি চরাচর ॥ 
দ্বাদশ প্রানামে তোমার শকতি জানিল। 
অক্ষত-দেহ, হাস্তনয়ান তোমায় হেরিল | 
তবেত জানিল তোমা নিজ গুতুশক্তি। 
তোমার শরনে জীবের উপজে ভকতি ॥৬৷ 
জলরূপী রূপে তোমা করেছি দর্শন 
মহারূপময়ী হেরি গেবিন্দ সদন ॥ 


দোহারে হেরিয়া দৌহে ভাবেতে বিভোর শ্ীরাধার শিত্ত রূপে পদাহু্ঠবাসিনী | 


সহসা বিরহ স্ফৃত্তি দোহার হঈল। 
মযন সলিলে শ্বেত জল নিকসিল ॥ 
তাহাতে জন্মিল গঙ্গা ভূবন পাঁবনী। 


তেহ সূর্ধা স্ততার সুতা বিদিত অব-্ট ॥১। নিত্যানন্দ ভীত দৈত গৌরাঙ্গস.ন্দর | 


ওহে গঙ্গাদেবী, দশহাবায় আবির্ভাব। 
সেই শুভ তিথির হয় অদ্ভুত প্রভাব | 


তব ন 
এই শুভ তিথিতে তোমায় করিলে অৰ্চ্চন ীর সেবয়ে সদ! প্রেমের কারণ । 


দশ জন্মান্ডিত পাপ প্রশমিত হন ॥ 


ভজন জানে মাত্র তোমার মহিমা । 
সর্ধ্গতি দাত্রি তুমি করুণার সীমা '২। 


আবিভূতা হয়া তুমি স্বৃতিকা মন্ডিরে। 


রাধাকুষ্ণ সেবা পরাভক্তি শ্বরূপিনী ।৭॥ 
নামান্ভাষে কর জীবে অভীষ্ট প্রদান |. 
শ্রদ্ধায় ভজয়ে (যব! কি গতি তাহান ॥ 


রাম-হরি শ্বাস নরহরি-বক্রেশ্বর || 
আীগাঘবাদি যত হয় গৌরাঙ্গের গণ। 


কৃষ্ণকান্ত! প্রিয়! শ্বেত চম্পক বরন 
ভাগীরথী জ।হবী তুমি জন্মিলে অধুনা ॥ 
খ্বেচ্ছাবশে নিত্যানন্দ গৃহে আবির্ভাব ৷ 
পিত৷মাঙায় সখ দিয়া দেখিলে প্রভাব।। 


স্তন না কিলে পান, মাত! উদিত অন্কবৈ প্রেম-বরা মঞ্জরী তুমি তুমি ভুবন পাবনী 


অন্তরে জানিয়! কহে প্রভৃ নিঙ্গাংননদ | 
জাহ্চৰ| অর্পহ মন্তৰ বাউক সম দন্দ । 


তব অনুগ্তা জনের মহিম! কি জানি ॥ 
রাগামুগ! মার্গে ভজে তোমার শরনে। 


পরিশিষ্ট 


৮১ 





কৃষ্ণপাশে কান্তরিপে করাও সেবনে ॥১১ 
সর্বব অবতার মূল কৃষ্ণ সদা বৃন্দাবনে । 


ধর্ম সংস্থাপনে অংশ করয়ে ধারণে || 


সেরূপ তুমিত জীবের পাবন কারণ । 
জঙাময়ী মূতি আদি করহ ধারণ || 
আজিত যে মূৰ্তি মোরে করালে দর্শন | 
সকলের মূল ইহ! জানিল বারণ ॥১২ 
্রহ্মাণ্ডে বিবাজিত যত মহাতীর্থগণ ৷ 


| ্লীহবি ও মানিধেয তোমা হইল এমন ॥ 
| পূর্বের মহধিগণ কাহ এই কথা । 


| 





আপুর মহিমা তব কে জানে সে গাথা ১৩ 


1গৌবর অবভাবে বলবাম অ;গমন। 


নিজ্যানন্দ নামে পদ্মাবতীর নন্দূন || 


।নিত্যানন্দ ঘরে তুমি যবে জনমিলে ৷ 
প্রেমসমুদ্রে সবায় মাজিভ কহিলে ॥৷১৪ 


প্রথমে নববালিক। রূপ করিনু দর্শন। 
দ্রবময়ী মূৰ্তি পাছে পাইন দর্শন || 
বরাপ্রেমমঞ্জরী রূপে মঞ্জবীর মাঝে । 
মাধবের রামে হেরি নিধুবন মাঝে ॥ 
পাছে হেরি মাধবোর পদাঙ্গ,ট বাছিনী। 
নিজগ্ডণে কর সব! হরি সোহাগিণী ॥১৫ 
বাধার স্বথদায়িনী তুমি তাব পরিজন । 


| প্রেমমৃতি মতীবূপে সেবে মঞ্জুরীর গণ | 
তোমা সেবি লভে প্রাণনাথের সেবন । 


ই চঈগতে মাধবের কবর সন্তোষ সাধন (১৬ 
বৃন্দাবনে কেলিকুঞ্জে বত সিংহাসনে । 
বিহঃয়ে শ্রীরাধামাধব স্বুখ মনে | 


দাশীগণ পরিবৃতা শ্রীরপমঞ্জরী । 
বাধামাধবে সেবে তোমা আজ্ঞা 
অনুসারী ॥:৭ 
সর্ব্ব মাধুধ্যের নিলয় তোমার স্বরূপ । 
বাধার প্রসাদে আছজ্জি হেরি যে সেরূপ |। 
তোমার তত্ব মুই কিছু জাণিমু এখন । 
হিভকাবিণী জননী কুপা কর গুদর্শন |, 
কৃপা করি শ্ীচরণ শিরে কর দান। 
উপেক্ষা নাহিক কর কর ভৃত্য জ্ঞান । ৮ 
নিত্যানন্দ ম্রতাগঙ্গার যেবা গুণ গায়। 
ভাবমাধুযো দীপ্ত হয় হাহার হৃদয় || 
অজ্ঞান অবিদ্ধানাশ মহত্তীকীতি দান। 
পাপ নাশি ভ্রীহাধবে সম্পর্ক বিধান ॥ 
ভক্তিভাবে এই স্তব যে করে পঠন। 
সৰ্ব্বত্ৰ বিজয়ী লভে শুদ্ধ ভক্তিধন ॥১৯ 
অভিবাম দাস আমি ব্রজের গোপাল । 
এ স্তব বচিনু আমি ভৃত্য সর্ববকাল।। 
শাস্ত্র সার কলিমলমথন স্তবামূত । 
আজ আমি তব কৃপায় হইল ন্ুবিত || 
সম্প্ণ হউক তব চরণ প্রসাদে। 
কুম্থমাঞ্জলি রূপে পিত শ্রপদে ॥২* 
ব্রছের শ্রীদাম সখা অভিরাম নামে। 
এ স্তব বচিয়। কৈল তুবন পাবনে il 
নিত্যানন্দ দ,তাগঙ্গার মহিম! গাহিল । 
পরম অমৃত বস্তু কিঞ্চিত আস্বাদিল | 
অভিরাম পাদপদ্মে করিয়। স্মরণ । 
কিশোরী করিল তার উচ্ছিষ্ট চর্বণ | 


পরিশিষ্ট 
জ্রীগঙ্গাদেবীর জন্মলীল। 


এ তিন ভূবন ম'ঝে, জ্রীগোঁর মণ্ডল সাজে, 
তার মাঝে খড়দহ গ্রাম । 
কিবাসে গ্রামের শোভা, মুনিজন মনোলোভা, 
গোলোক'সমান সেই ধাম ॥ 
তথ! বৈসে নিত্যানন্দ, পরম আনন্দু কন্দ, '. 
যাহার তৃলন! নাহি আন। 
মহাপ্রভু আজ্ঞা মতে, উদ্ধারণ দত্ত সাথে; 
অশ্বিক! নগরে প্রভু যান ॥ 
দেখিয়া সে কপছটা, মনেতে লাগিল ঘটা, 
মানেজে পণমে শ্রভ স্টাঁন ! 
পাড় দেখি স্থলত আতি, মানের নাতি মুবুত্ি, 
অনিমিখে মণপানে দান ॥ 
লীগৌবাঙ্গ আন্ামাজে, পরিজ ‘গোসাঞি সাথে, 
সান মান ভালা লখনিল | 
লোকবা্য কবি ভষ, কর্মাদাস নাহি কয়, 
বািচনা করিতে লাগিল ৷৷ 
দেখিয়া সে ভিন্ন ভাব, টদ্ধাবণ মহাভাব, 
ক্ষণন্চাল বভাতে নাবিল । 
প্রীত়পাদে কবি সঙ্ষে. বটবক্ষ তাল বঙ্গে, 
গঙ্ষাতীবে-বসিয়া বৃতিল ॥ 
হেথা জ্লীজাহচবা মাজা, প্রভব গমন কথা, 
স্টশিষা (স মবছিজ ভেল । 
গত আদর্শন বিষে, ক্লীজ।তসা মর্মপশে, 
হাহান্ার পণ্ডিছের কল ॥ 
শর্যাদাস ধেষে যেষে, গৌরদাস স্থানে কষে, 
নিলিবাত শাহিন সন্ফল । 
ঞনিযা সকল কণা. কাহে কোথা কোথা কথা, 
তই ভাই যাঁবটে চলিল 1) 
থাবাটি গঙ্গাৰ ঘাটে, বটি বাক্ষর নিকটে, 
'আপবকপ'দোতে নিরখিল | 
দোহে ক্রি পরনাম, কঙ্গারত দেহ দান, 
স্মবযণাড কতিতে লাগিল” ।। 
অবধত নাতি জাক্ষি কিবা জানি চন্নমতি, 
কথা কিছু বৃঝা নাহি যায় ৷ 
দেখিয়া আকতি অতি, কি দিবে কহ স মতি, 
গৌবীদাস কা দিব ভাষ | 
গঙ্গাতীরে'পাই কথা, হবি চলিল! তথা, 


প্রভ চলে ছুই ভাই সনে ৷ 


নি 
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ঘরে গেল নিত্যানন্দ, দূরে গেল নিরানন্দ, 
প্রভু যায় কম্য পর্শনে ॥ 


পরুশি রসের অঙ্গ, বিষজ্বর হৈল ভঙ্গ, 
দূরে গেল বিপদ সকল। 

প্রাত:ক লে ছুইভাই, লোকাচার অনু যাই, 
যাহা কিছু করিল সকল || 

শুভদিনে শুভক্ষণে, বস,ধা জাহবা সনে, 
নিত্যানন্দ প্রভুর মিলন । 

নানা যৌতুক লইয়া, খড়দহ গ্রামে যাইয়া 
ঘট! সে করিল উদ্ধারণ |। 

গ্রামবাসী সর্বজনে, যুগলরূপ দর্শনে, 
যৌতুক হাতে ধেয়ে আইল 

কেহ বস্ত্র অলঙ্কারু, দ্রব্য দেয় ভাবু ভাব || 
বস,ধ1 জাহনব! হর্ষ হৈল ।। 

গ্রামবাস যঙ্জনে, বুল অন্ন ব্যঞ্জনে, 
তুদ্বিলেন নিভ্যানন্দ বাষ। 

এরুপে সতদিনে, বস ধা ভালুবা সনে, 
নিজানন্দ প্রভূ বিজয় | 

তবে কত দিন পরে, বস,পার অক্কো পয়ে, 
গর্ভ সুলক্ষণ প্রকাশষ : 

কাল পূর্ণ হোলে পনে, ব্স,ধার অস্কো পরে, 

.. প্ৰভুৱ সম্ভান শোভা পাষ ॥ 

গ্রামবাসী পুরুবাসী, সবেমে আনন্দে ভালি , 
ধাওয়া ধাই দেখিবাবে যায়। 

প্রভু ভূত অভিরাম, শুনিষা সে পূর্ণ কাম, 
প্রভূ সম্মান গ্রাণমিতে যায় |। 

প্রণমিতে যু হয়. এই রুপ ছয় যায়, 
বিবাদিজ নিভ্যানন্দ বায ৷ 

দেখিতে দেখিতে ক্রমে শুভদিনে শুভক্ষণে, 
জাবাগণ হইল উদয্ৰ 

তত্স। আদি শুভ ভাবা, শুভদিন দশহর।' 
জশগীবথ যোগ শপকাশিল। 

সেই শুভ যোগ পাঞা, স.বধনী গঙ্। যাত্রা 
খভদহে পকাশি হইল ৷৷ 

শঙ্খ দন্দরভি বাজে. ঘণ্টা আদি জয় গাজে, 
মৃদঙ্গ সানাই সে বাজিল । 

সেই ঘট! রোল মাঝে, শঙ্খ ভলাহুলী বাজে, 
দেবগণ পম্প বরষিল।। 

এ কথা শুনিয়া তবে, অভিবাম মহাভাবে, 
আজিকব গৃহ মুখে ধাইল! 

দেখিয়া সে পভ সা, মৃতসন্দ হাস্য যতা, 
প্রণনিয়| জন পাঠ ?কল | 

শ্রীপ্রেমমগ্তরী দেবী, তবপদে এ নিবেদি, 


/ 
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তবরদেরহে যেন মন॥ [ও 
এইকপে কতদ্দিনে, মাধব আচার্য্য সনে, 
প্রভ, দ,তা কৈল সমর্পণ ॥ 
শুভ দনে শুভক্ষণে, জামাতা কল্মার সনে, 
বসধা জাহবা মাত! আইল । 
ছয়ে স্নেহ বশীভূতে, নিজ সেবা গোপী নাথে, 
কম্যাস্থণে সমর্পণ কৈল ॥ 
সুখ সাগর গ্রামেস্থিতি, সেবা করে নিতি নিতি, 
স.খের নাহি পারাবার । 
গঙ্গার হইল তিন পুত্র, নয়ন প্রেম গোপাল সুত্র, 
এইরুূপে করিল। নির্দ্ধার || 
নয়নানন্দ কৌতৃকী, গোর] প্রেমে অনুরাগী, 
আকৃমাব বৈরাগ্য যাহার । 
প্রেমানন্্র মতিমান, বাৰে ভ্রমে নান! স্থান, 
শ্রীবাধা মাধব সেবা যার ॥ 
বংশধর বর্তমান, বাঢ়ে স্থিতি নানা স্থান, . 
কাটোয়! কালিকাপুরে গাদি। 
শ্রীৱাধ! মাধব রত, সেবা করে নানা মত, 
তলনাবু নাহিক অবাধ ।। 
গোপাল বল্লভ স্থানে জগদীশ কম্াদানে, 
বৈবাহিক সৃত্রেতে গ্রথিল । ; | 
গোপালের পুত্র চারি, বামকানাই জ্যেষ্ঠ ভারি, 
নামে যার গঙ্গাপার কৈল ॥ | 
"দামোদর গোপীনাথ, কঠেতে করিয়া সাথ, ৃ 


তেঁতুল তলায় বাস কৈল। 


। 
| 
| 
|! 
| 


কাপ বৃক্ষ বর্তমান, প্রভুপাশ বিদ্যমান 
দীরাট গ্রামে স্থিতি কৈল | ' 

সেই হোতে এ পর্য্যন্ত, সেবা চলে ক 
তিন ময় যার খ্যাতি। . 

সেই পাব আশে দাড়াইয়! এক টা ৃ 


দ্বিজ গোবদ্ধন করে স্তুতি ॥ 


ঈয্রীতাধাবিনে দৌ বিজজ্কেতাম্‌ 


বৈগ্ঃর রির্সাচ ইনস্টিটিউট 
হইত 
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীব্র শী পাটেৱ অঠাধযক্ক-_ 
শ্রীকিশারী দাস বাবাজী 


কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও দুম্প্রাপ্য 
প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী ৷ 


১) শ্ীচৈভম্রভোবা মাহাত্মা-গ্ডিক্ষা পাচ টাকা (ভ্রীপাদ মা২কেন্দ্রপুরীর জীবনী- 
সহ ), ২) জগগ্র পাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত_ ভিক্ষী সাও টাকা, ৩: গৌভ য় 
বৈষ্ণব লেখক পরিচব-_ভিক্ষা দেও টাকা, ৪) গড য় বৈষ বতীথ পহটন- তি 
কুড়ি টাকা (পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে ৭১টি ষ্টেশন চিহ্নিত করিফা তীথে গমনের পথ 
নির্দেশ, স্থান মাহাত্মা, ফটে। আদি বৈষ্ণব ইতিহাসের প্রভূত অঞ্চকাশিত তথ্যের 
সমাবেশ ), ৫) নিক্যানন্দ চবিতা যৃত-- ভিক্ষা দশ টাকা (এল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর 
বিবচিত), ৬) অভিরাম লীলামৃত-_ভিক্ষা ত্রিশ টাক! (ব্রজেবু অদাম ভ্রডদেহ 
নিয়ে নবদ্বীপে এসে ‘অভিরাম গোপাল’ নাম ধরলেন! এই গন তাহারই 
অপ্রাকৃত লীলা কাহিনী), ৭) ব্রজমণ্ডল পরিচয় _ ভিন্মা সাত টাক! (শাস্ত্ৰীয় 
প্রমাণযুক্ত মাহত্মিসহ বৃন্দাবনে জীকৃষ্ণ লীলাস্থলীব বি2₹৭), ৮) গৌবাজের 
ভক্রিধর্স ভিক্ষা দুই টাকা পঞ্চাশ পয়স! ( গ্রগৌবাদেকের উপদেশাব্জর 
সঙ্গে গৌভীয় বৈষ্ঞব ধর্সের বিপর্যয় তথ্য আঁরপ কবিকাজিক ভন্ভিতর্ম বিরোধী 
ভাঙাদর্শের ইকিহাস ), ৯) সীতাদৈত-তত্-নিকূপণ- ভিক্ষা চার টাক! পঞ্চাশ 
পয়সা ( শ্ীজদ্বৈত প্রভুর বিস্তারিত জীবনীসহ ॥, ১০) সখাভাবের অষ্টকালখন 
জীলাম্মরণ-_ ভিক্ষা তিন টাকা! সখ্যভাঁবশ্রয়ী সাধকের সাধন সহায়ক একটি 
প্রাচীন গ্রন্থ ), ১) গৌডীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয়- ভিঙ্ষ। দশ টাক! (গৌরাঙ্গ 
পার্ষদের বিরচিত কাবা, নাটক, দর্শন, সাহিত্য-সঙ্গীতাদি শএন্থাহলীব তালিকা, 
গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় ও িখনকালাদি আলোচিত রহিয়াছে )১ ১১) গৌরভক্তা- 
মৃত লহবী_ভিক্ষা (১ম খণ্ড) দশ টাকা (২য় খণ্ড দশ টাকা (য় খণ্ড বার টাকা 
(৪র্থ খণ্ড) দশ টাকা (৫ম খণ্ড) দশ টাকা (ষষ্ঠ খণ্ড) যন্তন্থ পঞ্চশতাহিক 
গৌরাঙ্গ পাধদের জীবন চরিতমূলক গ্রন্থ চার হণ্ডে প্রকাশিত । আরও কঞ্চেক 


খণ্ড ধীরে ধীরে প্রকাশিত হবে), ১৩) সাধক স্মরন_ ভিক্ষা ছুই টাকা পঞ্চাশ 
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পধসা (ভক্তি সাধকগনের সঙ্থাৰক স্তব স্োোত্র, অষ্টক, গ্রনাম, কীর্তনাছি ), ১৫) 
রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গনোদোশাধলী-_ (১ম খণ্ড) পাচ টাকা, (২য় থণ্ড) পাচ টাকা 
(১ম খণ্ডে শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ভ্রীকষ্ণপাধদ পরিচয় বিববক গ্রন্থ লঘু ও বৃদ্ধং 
দরীয়াধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ এবং শ্রীগৌরাঙদ পার্যদগনের পূর্ববাবভায় বিযয়ক কবি 
কর্ণপূর বিরচিত জীগৌর-গনোদ্দেশ দীপিকা) ( দ্বিতীয় থণ্ড ভীৱামাই পণ্ডিত, 
কুষ্দাশ কবিরাজ ও বলরাম দাসের গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকা সম্বলিত), ১৭) 
187 পদ্ধতি--( ১ম খণ্ড) দশ টাকা, (২য় খণ্ড) পনের টাকা, (প্রথম 
খণ্ডে বৈষ্বীয় নি্যকর্ম পদ্ধতি, পৃঞ্জা পদ্ধতি, অষ্ট ক, প্রনাম, কামবীজার্থ প্রভৃতি 
দ্বিতীয় থণ্ডে বৈষ্ণব সদাচার, নিশাস্ত ভোগাবতী, সন্ধারতি, অধিবাসাদি কীর্তন । 
নিকুঞ্জরযন্ত স্তবাদি বগিত রহিয়াছে ), ১৬) গ্রী শীঅভিরাম ললারহস্ত-- ভিক্ষা 
সাত টাকা, ১৭) বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি _ভিক্ষাঁ দুই টাকা পঞ্চাশ পরসা 
(গাহত্রীসহ শ্ীগুরু পঞ্চতত্ ৪ রাধাকৃষ্ণের মন্ত্র এবং সংক্ষিপ্ত পুজাপদ্ধতি প্রভৃতি), 
১৮) পঞ্চশত বি স্বারকণ্ন্থ_ ভিঙ্গ পাচ-টাক। (প্রীগীরাঙ্গদেবের আবির্ভাব 
রা সত ও লীলা সময়কাল নিরূপণ তৎসঙ্গে বহু গবেষেনামুলক তথ্য রহিয়াছে 
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